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মুদ্াকর--অজিত কৃমার সাউ LC 
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মূল্য -_ সত টা্া মাত্ৰ 


সম্পাদকের নিবেদন 


বহুদিন থেকেই বাংলা-সাহিত্যে একটি বর্পণ্তী জাতীয় গ্রন্থের 
অভাব বোধ করুছিলাম। এমন একটি বই চাই যা হাতের কাছে 
থাকলে সারাবছরের বাংলা-দাঞিতোল নাড়ী-নক্ষত্র জ্ঞান! ঘাবে। 
ভেবে আশ্চৰ্য হই যে, এদেশে প্রবন্ধ সাহিত্যের 561 এবং আলোচনা. 
পুস্তক অনেক লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু এ জাতীয় পুস্তকের 
কথা কেউ চিন্তা করেননি । 

আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় এই যে আমিই প্রথম বাংলা- 
সাহিত্যে বৰপঞ্জীর আমদানী- করে মাতৃভাষার সেবায় ছিভেকে 
নিবেদন করার একটি পরম স্নুযোগ লাভ করলাম । কিন্তু এই 
লিবেদনে কেবলমাত্ৰ মানসিক পরিশ্রমই নয়, আথিক কচ্ছ সাধনও 
আমাকে করতে হয়েছে অনেক । এই পণঝিকল্টনা নিযে অনেক 
প্রকাশকের দৱরজায় বুররছি, কিন্তু কেউই সাড়া দেননি । তার" 
বাংলাদেশের আন্দোলনের পুস্তক ছাপতে চান, কিন্তু আজকের 
বাংলাদেশের আন্দোলনের মূল প্রেরণ! যে বাংলাভাঘ। থেকে 
এসেছে, সেই ভাষা ও সাহিত্যের মধাদা বৃদ্ধি করতে এপার বাংলায় 
আমরা যখন একটি দীন প্রচেহ্টী চালাচ্ছি__তার পাশে কেউ এসে 
দাড়ালেন না, এটা ভাবতেও দুঃখ হয় । 'হুজুগে বাঙালী’-ৰ বদনাম 
কি কোনদিনই থুচবে না! 

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরেছি ভেবে দুঃখের 
ঘোর অনেকটা কেটে গেছে । কিন্তু ব্যক্সসংকোচ করতে গিয়ে অনেক 
কাজ অসমাপ্ত রাখতে হুল । ঘেমন প্রতিটি আলোচনার সঙ্গে 


[২] 
পাহিতাকদের একট করে চবির ব্লক দেবার ইচ্চা চিল । “সাহিতা- 
সংবাদ’ বিভাগটও সংক্ষিপ্ত কৰতে হুয়েছে। তাছাড়া সারাবছবের 
গ্রস্ততালিক], নূতন প্রকাশিত পত্রিকার ভালিক।, বিশেষ সংখ্যা 
পত্রিকার তালিকা, শারদীঘ্র। সংখ্য। পত্রিকার তালিকাও দিতে পারা 
গেল না; আৱরে৷ অনেক পরলোকগত সাতিতি্যিকদের সম্বন্ধে আলো- 
চনার ইচ্ছা থাকলেও আপাতত তা স্থগিত রাখতে হল। আশা করি 
পরবর্তী বছরে এগুলি সংযোজিত করতে পান্ুব। 

একক প্রচেষ্টায় এই ব্যাপক কাজে হাত দেওয়ার স্বভাবতঃই 
অনেক ভুলক্রট থেকে গেছে। পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করে 
নেবেন! র্রাজ্া-সরুকারের কাছে আমাৰ অনুৰোধ--তার| বেন 
অৰ্থাসুবল৷ দান করে, আমাপদে্ব এই পঠিকলনার ভবিষ্যত সম্তাবন। 
উজ্দ্বল করে তোলেন । 
৮ বাংলা-সাছি-ত্যর প্রথম বঝ্পত্রী এ বত্সর প্রকাশিত হওয়ার 
ঘে'গাষোগটি আমার কাছে বিশেষ ভাৎপধপূৰ্ণ বলে মনে হয়েছে। 
কারণ এই বছরেই ওপার বাংলার সাড়ে সাতকোটা মানুষ স্বাধীন 
বাংলাদেশের সনত্তাকে বিশ্বের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন | দেই 
বাঙালীর সাঞ্িত্যের স্মারকচিহ্গরূপে এপার বাংলা থেকে আমরা 
সাহিত্যিক বধপণ্তী প্রকাশ করলাম। 

নালা কারণে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে দেরী হয়ে গেল। আগামী 
বছর থেকে আমরা অবশ্যই ২৫শে বৈশাখ বর্ধপত্তী প্রকাশ করব । 
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ল্যাবরেটরার নুতন ঠিকানা $ 
৮৬, কলেজ ট্রীট, কলিকাত1-১২ 


বর্তমান সাহিত্যিকদের ঠিকান৷ 


(এই বিভাগে বর্তমানকালের জীবিত সাহিত্যিকদের ঠিকানা 
দেওয়া হয়েছে । অনেক নামকবা সাহিত্যিকদের ঠিকানা দেওষা 
বাঘ্থঘনি যোগাযোগের অভাবে। উপযুক্ত সাহায্য পেলে পরে 
বিভাগটি পরিবন্ধিত হবে । অপেক্ষাকৃত নূতন সাহিত্যিকদের ঠিকান। 
সংযোক্ষিত করতে হলে প্রকাশিত একটি গ্রন্থসহ ঠিকানা পাঠাতে 
হবে। ঠিকানঃটি স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী তা জানাতে হবে 1) 


অচিন্ত্যকুমার সেনগুণ্ড--২৩, রজনী সেন রোড । কোলকাতা | 
অজিত দনু-_২০২, রাদবিহারী এভিনিউ । কোলকাত1-২৯। 
অদ্রীশ বদ্ধন__৯৭/১, সারপেনটাইন লেন ৷ কোলকাতা-১৭ । 
অন্নদাকিশোর মুন্নী--১ বি ইন্দ্ররায় রোড | কোলকাতা-১৭ ৷ 
অন্নদাশক্কর রাম্_২৩৩, যোধপুর পার্ক ৷ কোলকাত1-৩১। 
অবধূত- ঘোড়াঘাট, চু চূড়া, হুগলী । 
অমিতাভ দাশুপ্ত-_-১/১৯, গোপাল বহু লেন । কোলকাতা-৫০ । 
অমিয় চক্রবতী- ন্যুইযর্ক যুনিভাপিটি, স্যু-পল্জ, ন্যুইয়র্ক, ১২৫৬১, 
ইউ. এস. এ. । 
অরবিন্দ গুহ-_পি-৪০, দক্ষিণ বেহালা ব্বোড । কোলকাতা-৬১ । 
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-_১৪৫ই প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড । 
কোল্কাতা-৩২ । 
অশোক কুণ্ড--গ্ৰাম--বোড়হল, পোঃ--জাঙ্গিপাড়া, জেলা-__ছুগনলী । 
অসিত গুপ্ড--৩৬, বিপিন পাল রোড । কোলকাতা-২৬। 


> 


অসিত বন্দ্যোপাধাহ---১৪/২, ভট্টাচাধপাড়া লেন, সাত্ৰাগাছি। 
হাওড়া | 
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত __২৪, চৌরঙ্গী রোড । কোলকাতা-১৩ । 
আদন্দ বাগচী-- প্ৰসন্ন ব্যানাজি বোড। বাঁকুড়া শহর | 
আবু সটীদ আইয়ুব__৫, পারুল রোড ৷ পার্কসার্কাস। কোলকাতা । 
আব্দুল জববার-__গ্রাম + পোঃ--সানা । ২৪ পরগনা । 
আল মাহ্মুদ_ ব্রাহ্মণবাড়িয়া । কুমিল্লা । পূৰ্ববঙ্গ | 
আলোক সরকার- ৩০, মহিম হালদার ফ্রি, কালিঘাট। 
কোলকাতা । 
আশাদেবী (ডঃ) ৩/সি, পঞ্চাননতল! লেন। কোলকাতা ৷ 
আশাপূর্ণ দেবী__১৭, কামুনগো পার্ক । রাজা শ্ুবোধচন্দ্র মল্লিক 
রোড । পোঃ-_গড়িম্বা। ২৪-পরগণা । 
আশুতোষ ভাটাচার্ধ (ডঃ) ভট্াচাধ ভবন! ৷ ৩২, বেচারাম চ্যাটাজি 
রোড । কোলকাতা-৩৪ | 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়--২৮, প্রতাপাদিত্য রোড । কোলকাতা-২৬। 
ইন্দিরা দেবী-_-৪০ বি, সি. আর. এভিনিউ । কোলকাতা-১২। 
কবিতা পিংহ--১৬ বি, গোবিন্দ ঘোষাল লেন। কোলকাতা-২৫ | 
কবিরুল ইসলাম-_অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ ( ইংরাজী বিভাগ )। 
সিউড়ী । বীরভূম ৷ 
কানুরঞ্জন ঘোষ--৪২-সি, বলদেও পাড়া রোড কোলকাতা-৩ । 
কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়--৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত দ্টীট । 
কোলকাতা-২০ । 
কালিদাস রায়_-১*/১৩, চারু এভিনিউ । কোলকাভা-৩৩। 
কায়হবল হক- সাহিত্য ভবন, রংপুর, পুর্ব বাংলা । 


২ 


কুষ্ণ ধর-_-২৩৮, মানিকতলা মেন রোড! ক্যাট ১২। 

কোলকাতা-৫৪ 1 
ক্ষেত্র গুপণ্ড-_৪২-বি, বাঙ্গুর এভিনিউ, কোলকাত1-২৮ | 
গজেন্্কুমার মিত্ৰ পি-২১, বেণী ব্যানাজি এভিনিউ । 

কোলকাতা-৩১ । 
গনেশ বস্্-__পি-৩৮৮, বাশদ্রোণী পার্ক । বাঁশদ্রোণী। ২৪-পরগনা | 
গুরুদাস ভট্টাচাধ ডে)--১৩/৩, ছিদাম মুদী লেন ৷ কোলকাতা-৬। 
গোরাচাদ কুণ্ড-__১৩/৩/৩, স্বইনহো। স্ত্ৰণপট । কোলকাতা-১৯ । 
গোপাল ভৌমিক--৩২, বালিগঞ্জ সাকু'লার রোড । ই/৫। 

কোলকাতা-১৯ । 
গৌরকিশোর ঘোষ--৫৭, কাশীপুর রোড! কোলকাতা-৩৬ । 
গৌরাঙ্গ ভৌমিক--৪-এ, গোলোক দন্ত লেন ৷ কোলকাতা-৫। 
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত-_৪, পণ্ডিতিয়া টেরেস । কোলকাতা-১৯। 
গৌরাঙ্গ প্রসাদ বস্তু_৩২/১এ, গড়িয়াহাট রোড ( দক্ষিণ )। 

কোলকাতা-১৯। 
গৌরী আইয়ুব--৫, পারল রোড । পার্ক সার্কাস! কোলকাতা! 
গৌরীশন্করে ভট্টাচার্য (ড:)--৪৪-এ, দিলখুসা স্ত্রীট । কোলকাত+১৭ | 
চাণক্য সেন-__ডি-১/৭১, ভিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ। নূতন দিল্লী-১১ | 
জগদীশ ভট্রাচার্ষ__:১০, রাজা রাজকৃষ্ণ ফ্রী । কোলকাতা-৬। 
জগন্নাথ চক্রবর্তী-_-২৩-বি বাদে রায়পুর রোড। কোলকাতা-৩২। 

যাদবপুর । 

জনাৰ্দন চক্রবতী_১৩২/১৬৫, লেক গাৰ্ডেনস । কোলকাতা ৷ 
অয্হ্তী সেন---১, শরৎ বসু রোড। কোলকাতা-২* ৷ 
জরাসন্ধ_বি-৩৩৫, ব্লক “ও, নিউ আলিপুর ৷ কোলকাতা-৫৩। 


৩ 


জসীমউদ্দীন_-১০, কবি জসীমউদ্দিন রোড! ঢাক৷”১৪ ৷ পূববঙ্গ । 
জ্যোতিরিন্দর নন্দী--১৪৩, বাগমারী রোড | কোলকাতা-১১। 
তরুণ ভাদুড়ী_-ই-১৮৬/৪, প্রফেসরস' কলোনী ৷ ভূপাল-২। 
মধ্য প্রদেশ । 
তরুণ বার ( ধনঞ্জয় বৈরাগী )- ৩১-এ, চক্ৰবেডিয়া রোড । 
কোলকাতা-২৫। 
তারাপদ ব্লায়---১১/৪৯ পণ্ডিতিন্বা রোড কোলকাত।-২৯। 
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়--পি-১৭১, সি. সি. ও. এল. টালা পাৰ্ক । 
কোলকাতা-২। 
তুঘার র্লায্ম--৩০, বুতনবাবু রোড । কোলকাতা ২। 
দক্ষিণারঞ্রল বস্তু--৬৪, পাইকপাড়া ফাষ্ট রে) । কোলকাতা-৩৭। 
দিনেশ দাস-_-৪,১. মণ্ড আফতাব লেন । কোলকাতা-২৭: 
দিবোন্দু পালিত--১/১৭, গবুচা ফাষ্ট লেন (৩য় তল )। 
কোলকাতা-১৯ । 
দীপক চৌধুরী--১৫, অজিত ম্যানসন। দাজিলিং। 
১৮, বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড । কোলকাতা । 
দুর্গাদাস সরকার-_-২১০, বেচারাম চ্যাটাজি রোড । বেহালা । 


কোলকাতা-৩৪। 
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যার--৮০ গঙ্গাপুরী। পূর্ব পুটিয়ারি। 
২৪-পরগণা। 
নচিকেতা ভরছ্বাজ__১১২, কেন্দ্রীয় রাজগৃহ। বেলভেডিয়ারু। 
কোলকাতা-২৭। 


নরেজ্নাথ মিত্র _২০/১-এ, রাজ! মণীন্দ্ৰ রোভ ! কোলকাতা-৩৭। 
নরেন্দ্র দেব 'ভালো-বাসা' | ৭২, হিন্দুস্থান পাৰ্ক । কোলকাতা-২৯। 


নরেশ গুহ__৫, সত্যেন দন্ত বর্লোড। কোলকাতা । 
নিমাই ভট্টাচাধ--ডি-১, জঙ্গপুত্ৰা নিউ দিল্লী-১৪ । 
নিশিলাথ সেন-_৩৪, ডাঃ নগেন ঘোষ লেন । কোলকাতা-৩১। 
নীহাররপ্রন গুণ্ড-_“ভক্ষা”। ২৬-এ, গড়িক্লাহাট রোড । 
কোলকাত!-১০৯ ৷! 
নীহাররগুন রায় ডে:)- ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব এ্যাডভান্স ফাডিজ । 
সিমলা ৷ 
পঞ্চানন চক্রবর্তী (ড:)-_৯-এ, নদার্ণ এভিন্যু । কোলকা তা-৩৭ | 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-_-৩২/৫-এ, সাহিত্য পরিষদ চাট । 
কোলকাতা-৬। 
পবিত্র মুখোপাধ্যায়__২২ বি, প্রতাপাদিত্য রোড ৷ কোলকাতা-২৬। 
পার্থ চট্টোপাধ্যায়--ফ্ৰ্যাটনং-৫, ব্লক-কে, ক্রিস্টোফার রোড । 


কোলকাতা-১৪ ৷ 
প্ৰতিভা বস্ু--কবিতা ভবন ৷ ৩৬৪/১৯, নেতাজী স্ভাষ বস্তু রোড । 
কোলকাতা-৪৭ | 

প্রফুল্ল পাল (ডেঃ)-_-১৪৪-বি, আশুতোষ মুখাজি রোড । 
কোলকাতা-২৫। 


প্ৰফুল্ল রায়-_২২৬/৬, নেতাজী সুভাষ বরোড়। কোলকাতা1-৩৩। 
প্ৰবোধ সাম্াল-_৬, বালিগঞ্জ টেবেস। কোলকাত1-১৯ । 
প্রভাত দেবসরকার-__-৪৩/১/১, চক্রবেড়িয়া রোড ( উত্তর ) | 
কোলকাতা-২০ । 
প্রভাবতী দেবী সবশ্বতী- পোঃ-_ খারা । ভায়া গোবরভাঙ1 ৷ 
২৪-পন্নগণা । 
প্রেমখনাথ বিশী--১৬২/৩৬, লেকগার্ডেনস । কোলকাতা-৪৫ | 


৫ 


প্রেমেন্দ মিত্ৰ _ ৫৭, হরিশ চাটাজি ফ্রী । কোলকাতা-২৫ । 
বনফুল--পি-৬৬, বি-ব্রক, লেক টাউন। কোলকাতা-৫৫ ৷ 
বরেন গঙ্গোপাধ্যাঘ্-_-১১, ছর্রিপদ দত্ত লেন । কোলকাতা-৩৩ । 
বাণী রায়_-৭৩, সাদাৰ্ণ এভিনিউ । কোলকাতা-২৯। 
বারীন্দ্রনাথ দাশ ১৮, ঝালিগঞ্র প্রেস। কোলকাতা-১৯। 
বিজনবিহারী ভটাচার্ব (ডঃ) -১০৩-ই, কাকুলিছ। রোড । 
কোলকাতা-১৯ । 
বিজন্বলাল চট্টোপাধ্যায়--৫, অন্নদানিয়োগী লেন। কোলকাতা-৩। 
গ্রাম +পোঃ_ বড় আন্দুলিয়া | নদীয়া] । 
বিনবু মস্তমদার-_-৪*/১-এ, ব্ৰড ফ্্রট । কোলকাতা ১৯। 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়__-১১৮/২-এ, মনোহর পুকুর রোড । 
কোলকাতা-২৬। 
বিমল কর-_৬/২, কালিচরণ ঘোষ রোড । কোলকাতা-৫০ । 
বিমলচন্দ্ৰ ঘোষ--১, যদু ভট্টাচার্য লেন । কোলকাতা-২৬। 
বিমল মিত্র-_২৯/১/১, চেতল। সেপ্টণল রোড কোলকাতা-২৭। 
বিশ্বনাথ রায় (ডাঃ)--১৪৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড । কোলকাতা-ং 
বিষ্ণু দে-_১/১০, প্ৰিন্স গোলাম মহম্মদ রোড । কোলকাতা-২৬ 
বীরেজ্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র__৭, রামধন মিত্র লেন, কোলকাতা-৪ । 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যার়__১৪, ষ্টেশন রোড | কোলকাতা-৩১ ৷ 
বুদ্ধদেব বস কবিতা ভবন | ৩৬৪/১৯, নেতাজী স্নভাষচন্দ্ৰ বোস 
রোড কোলকাতা-৪৭। 
ভৰতোষ দত্ত (ড:)-_২০/১/৭, বালিগঞ্জ লেস । কোলকাতা-১৯। 
ভূদেব চৌধুরী (ডঃ) _অধ্যাপক-বাংলা বিভাগ ৷ বিশ্বভারতী । 
শান্তিনিকেতন ৷ বীবড়ম } 


মঙ্গলাচরণ চট্রেপাধ্যায়__-২৬/৩, হিন্দুস্থান পার্ক |! কোলপকাত৷-২৯ ৷ 

মণি বাগচি--৯০, বাগুইআটি রোড । দক্ষিণ দমদম। 

মণীম্দ্র ব্ৰায়-_১৭ বি, স্ুইনছো। উ্রট । কোলকাতা-১৯। 

মণীশ ঘটক__বহুরমপুর ৷ মুখিদাবাদ ৷ 

মনোজ বহু-_'পি-৫৬০৭, লেক রোড একসটেনসন । কোলকাতা-২৯। 

মলস্নশঙ্কর দাশ _8/৪, বুসা ৰোড সাউথ কান্ট লেন। 
কোলকাতা-৩৩ । 

মহাশ্বেতা দেবী---৩৬, বিপিন পাল রোড । কোলকাতা-২৬। 

মানস রায়চৌধুরী__-১৩৬-এ, আশুতোষ মুখাজি রোড । 
কোলকাতা-২৫। 

মায়! বহু-- 35৫, মাঁতলাল নেহেরু রোড । কোলকাতা-২৯। 

মোহিত চটোপাধ্যায়__-$৫/৫, কালীচরণ ঘোষ বেড ৷ 
কো'লকাতা-৫ৎ | 

রজত সেন--৪৩/২, হাজরা রোড! কোল্কাত] । 

র্ত্লেশুর হাঞজরা-_কবীর বোড। কোলকাতা । 

রমাপদ চৌধুরী --১৪ এ, অমৃত ব্যানাজি রোড । কোল কাতা-২৩। 

রূমেশচন্দ্র মলুম্‌দার (ডঃ) _8, বিপিন পাল রোড । কোলকাতা-২৬ । 

রাজকুমার মৈত্র_-৩২-এ নন্দন রোড, কোলকাতা-২৫ । 

রাজলক্মমী দেবী__বাংলে! নং ডি-ওয়ান/নাইন, এন. ডী. এ. এস্টেট, 

খরক ভাসলা। পুনা-২৩ । 

রাধারাণী দেবী_'ভালো-বাসা” | ৭২, হিন্দুণ্থান পাৰ্ক । 
কোলকাতা-২৯। 

রাম বস্থ- -২৭/৫১,আটাপাড়! লেন ৷ কোলকাতা-৫০। 

রুগ্রেন্টু পরকার- নর্থ স্টেশন রোড । আগরপাড়া। ২৪-পরগণ। | 


৭ 


শংকৰ--.3/৩, লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় লেন। শিবপুর | হাওড়া-২ ! 

শঙ্খ ঘোষ--১০৩ই বিধান সরণি । কোলকাভা-৪ | 

শক্তি চট্টোপাধ্যায়--৪৬/৪, ব্ৰাহ্মসমাঘ্ধ রোড ৷ কোলকাতা।-৩৪ । 

শক্তিপদ রাজনর-__৯/১, রায়পাড়া বাই-লেন/কোলকাতা-৫৭ । 

শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়-__৭বি/১/সি, মহেশ দত্ত লেন । কোলকাতা-২৭। 

শরত্ুকুমার মুখোপাধ্যায়--আর ৯*৩ নিউ রাজেন্দ্রনগর | লিভ 

দিল্লী-৫ । 

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ডেঃ)-২৭, দেবীনিবাস রোড । কোলকতা-২৮। 

শান্তর দাস_ _৪/১, আফতাব মন্ক লেন ৷ আলিপুর | 
কোঁলকাতা|-২৭ । 

শান্তিরগুন চটোপাধ্যায__১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট । কোলকাতা-৬। 

শামহ্বর রহমান-_-৩০, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন । ঢাকা-১। 

শিবরাম চক্রবভা-_-১৩৪, মুক্তারাম বাবু স্টীট । কোলকাতা-৭। 

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় দুর্গাপুর ৷ বালি। হাওড়া । 

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৩৭, ইন্দ্র বিশ্বাস ব্লোড। কোলকাতা-২। 

শৈলেশ দে--২১ বি, ফাৰ্ণ রোড । কোলকাতা-১৯। 

শোভন সোম-__২২৮, অভ্যঙ্কর নগর | নাগপুর-৩। মহারাষ্ট্র । 

সত্যজিৎ প্লায়-_-১/১, বিশপ লেক্রয় রোড। কোলকাতা-২০। 

সনৎ মিত্র ৬*, সত্যেন রায় রোড, কোলকাতা-৩৪ । 

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়-_৭১, কাশীনাথ দত্ত রোড । কোলকাতা-৩৩৬। 

সন্ভোষকুমার ঘোষ _-১০৭ সি, আশুতোষ মুখাজি রোড | 
কোলকাতা-২৫। 

সমর সেন_ ১৫ সি, স্ইনকো স্ট্রীট | কোলকাতা-১৯। 

সমরেশ বহু- নারকেল বাগান লেন । নৈহাটী । ২৪-পরগণা । 





| 


সাগর্মন্ম ঘোষ-_ ৪৫, এম. আর. দাস রোড ৷ কোলকাতা-২১। 
সামস্থল হক--কাকর্থীপ। ২৪-পরগণা । 
সুকুমার সেন (ডঃ)--১০, বাজ! রাজকৃষঃ স্ট্রাট । কোলকাতা-৬ ৷ 
হধীরঞ্জন মুখোপাধ্যাম_-৩১/৯, গল্ক ক্লাব রোড । কোলকাতা-৩৩। 
স্থনীল গঙ্গোপাধ্যায়--৩৭/২, গড়িয়াহাট রোড, কোলকাভা-১৯। 
স্থনীতিকুমার চট্টেপোধ্যায় (ডং)-- ১৬, হিন্দুস্থান পাৰ্ক । 
কোলকাভা-২৯। 
স্থবোধ ঘোষ ৩৮/৪৩, এস. কে দেব রোড, কোলকাতা-৪৮ । 
স্থভাষ মুখোপাধ্যায়__৫-বি, ডাঃ শরৎ ব্যানাজি রোড ! 
কোলকাতা-২৯। 
সুশীল রায় (ডঃ)--৫৯-বি, কাকুলিয়া রোড। কোলকাতা-১৯। 
সৈয়দ মুজতব৷। আলি---৫, পারল্‌ রোড । ৩য় তল ৷ কোলকাতা-১৭। 
সৈয়দ মুজ্ঞতব| পিরাজ--৩৭/১, গোরাটাদ রোড (৩ তলা) । 
কোলকাতা-১৪। 
সেমেন্দ্রনাথ বস্ব__পি-১২, ইন্দ্রাণী পাৰ্ক । কোলকাতা-৩৩। 
সৌমেক্দ্রলাথ ঠাকুর-_৪, এলগিন রোড । কোলকাঁতা-২০ ৷ 
ক্রুপ্রপাদ মিত্র (ড£)__পি ২৫৩-এ, লেক টাউন ৷ ব্রক ‘বি’ ৷ 
কোলকাতা-৫৫ । 
করিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় _-২০-বি চারু এভিনিউ ৷ কোলকাতা-৩৩ । 
হিমানীশ গোস্বামী--৬/২, কালিচরণ ঘোষ রোড | কোলকাতা-৫০ | 
হিবরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়-_১,বালিগঞ্জ টেরেস। কোলকাতা-১৯। 


সাহিত্যিক ছন্মনামের তালিকা 


( সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহারের রেওয়াজ বহুকাল 
থেকেই প্রচলিত ৷ বিভিন্ন কারণে সাহিত্যিকের এই ছদ্মনাম গ্রহণ 
করেন । যেমন- ব্যক্তিজীবনের প্রভাব থেকে সাহিত্য জীবনকে 
আলাদা করে রাখার জন্য, একই নামধারী ব্যক্তির থেকে নিক্তেকে 
আলাদা করার জন্য, পাঠকের কাছ থেকে নিজের ব্যক্তি পরিচয়কে 
গোপন করার জন্য, কিম্বা নিছক খেয়ালের বশে অনেকেই ছদ্মনাম 
নেন। কিন্তু এই ছদ্মনামের অন্তরালে যে-মানুষটি থাকেন, তীর 
আসল নাম জ্ঞানবার কৈতুহল প্রত্যেক পাঠকেরই থাকে । সেই 
কৌতুহল নিবৃত্ত করার জন্য এখানে বাঙালী সাহিত্যিকদের 
ছদ্যনামের একটি তালিক! দেওয়া! হল। এই তালিকা নির্মাণের 
ব্যাপারে “কালি ও কলম’ পাত্রিকার লেখক-_চনীলাল রায় ও 
বাণী কণ ভট্টাচাৰ্মের প্রবন্ধ থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাছাড়া “কানপুর 
সেবাস্ে'র তালিকাটিরও সহান্বতা নিয়েছি । আমার নিজের 
সংগ্রহটি এদের সংগে মিলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি । তবুও. 
কিছু নাম ও ছদ্মনাম যে বাদ পড়ে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই । 
পাঠকদের সহযোগিতা পেলে__এই তালিক। ক্রমশঃ পুর্ণাঙ্গ হয়ে 
উঠবে বলে আশা করি । ) 


নাম ছন্মসনাম 
অক্ষয়চন্দ সরকার প্ীঅঃ, কমলাকাশ্য, বঙ্গবিলাস 
সমজদার, শিক্ষানবীস 


অখিল নিয়োগী স্বপনবুড়ো 


১৩ 


নাম 

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত 
অজিত কৃষ্ণ বসু 

অজিত দত্ত 

ডঃ অতুলনন্দ দাসপ্তপ্ড 
অনমুরূপা দেবী 


অন্নদাশকঙ্কর রায় 
অনিল সেন 


অপুর্বকুমার রায় 
অপুবকৃঞ্ণ ভটাচাধ 


অবিনাশ সাহা 

অমিতাভ চৌধুরী 
অমিতাভ চোধুরা 
(ম্যাগসেসাই পুরস্কার বিজয়ী ) 
অমুল্যকুমার দাসগুপ্ত 
অমৃতলাল বনু 

অরবিন্দ গুহ 

অৱুবিন্দ পোদ্দার 

অরু দত্ত 

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় (ডাঃ) 
অশোক গুপ্ত 

অশোক সেন 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


ছদ্মনাম 
নীহারিকা দেবী 
অ-কৃ-ব 
ব্ৈবতক 
আনন্দ কিশোর মুন্সী 
অশুপম। দেবী, বামী দেবী, 
( রাণী দেবী ? ) 
লীলাময় রায় 
অগ্নিমিত্র 
অ. কু. রা 
উপানলন্দ, উপাধ্যায় 
মুসাফির 
চাণক্য 
শীনিবুপেক্ষ 


সন্মুদ্ধ 

ভাড়ু দত্ত, এক এক্টর 
হন্দ্ৰমিত্ 

সিদ্ধার্থ রায় 


অ. দত্ত 


ছক্খানাঞ্ম 
বিষ্ণু শর্মা 
মধুদি 
অনামী, দুৰ্ম্মুখ, শিলাদিত্য 
পঞ্চানন্দ, পাঁচুঠাকুর, রামদাস 


শর্মা 

কন্তচিৎ উপযুক্ত তব্বান্বেষিন, 
কম্তচিত উপযুক্ত ভাইপোস্া, 
কস্যচিৎ ভাইপোসহচ বস্থা । 
হুর্গাদাস দাস 
জনৈক বঙ্গমহিলা 
প্ৰবীণা 
অবধৃত 
দীপঙ্কর 
বেতাল ভট্ট 
ফ্কিরচাদ বাবাজী, যোগেন্দ্ৰনাথ 

শর্মা, রান | 
ভতোম প্যাচা, ব্র্যাক ইয়ার 
কি-কু-রা 
কুশ 
কপিঞ্জল 


দাদামশাই, জগন্নাথ পণ্ডিত, নন্দী- 
শৰ্মা | 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 


৯২ 


নাম 
ক্ষীরোদপ্রাসাদ বিগ্তাবিনোদ 
গজেন্দ্ৰ কুমার মিত্র 
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
গিরীন্প কুমার দন্ত 
গুণময় মান্না 
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 
গোকুল বন্দ্যোপাধ্যায় 
গৌরীশকঙ্কর ভট্টাচাব 
গৌরকিশোর ঘোষ 
চজ্ঞাশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
চারু রায় 

চারুচন্দ্র চক্রবন্তী 
চিত্তপ্রিয় ঘোষ 

চিত্ত বস 

চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় 
চুণিলাল মিত্ৰ 

জগদীশ ভট্টাচাধ 
জিতেন্দ্ৰনাথ চক্ৰবতীা 
জ্যোতির্ময় ঘোষ 
জোতির্ময় ঘোষ 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 


ছলনা ম 
প্রসাদ 
দীপন্ধরে 
বিদ্যাশুহ্ঃ ভট্টাচাৰ্য 
মুকুটাচরণ মিত্র । 
গজপতি রায় 
গুণধর মান! 
জনৈক হিন্দু মহিলা 
স্বরাজ বন্দোপাধ্যায় 
গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য, বাসবদত্ত। 
রূপদর্শী 
গঙ্গাধর শর্ম। 
কমলাকান্ত শর্মা 
জন্মাসন্ছ 
আজ্ধ ঘোষ 
চিরঞ্জীব 
শীলভ 
টেকচাদ ঠাকুর জুনিয়র 
কলেজ বয় 
বোপদেব শম! 
ভাস্কর 
শঙ্কু মহারাজ 


ষড়ানন্দ শৰ্মা, ঠাঃ দাঃ, প্রবীন 


কারিকর 


১৩ 


মাম 
তরুণ রায় 


তারকনাথ গঙ্গোপাধায় 


তারাদাস মুখোপাধ্যায় 


তার্বাশক্ষর বন্দোপাধ্যায় 


ক্রৈলোক্য সাম্যাল 
ত্বারকানাথ অধিকারী 
ন্বারেশচন্দ্র শৰ্মাচাধ 
দ্বিজেন্দনাথ ঠাকুর 


দীনবন্ধু মিত্র 


দীনলেশরুগ্ুন রায় 
দীপ্তেম্দনাথ লান্যাল 


ছদ্মনাম 
ধনঞ্জয় বৈরাগী 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হ্ৃলন্দ । 


ভৃগুজাতক 
বঙ্গের ব্ৰহ্ম দর্শক, দেশের ব্যথার 
ব্যথী। 


নীলকর বিষধর দংশন কাতর 
কেনচিৎ পথিকেন, গঙ্ধবনারায়ণ 
মিত্ৰ । 

ভিয্নার 

নীলকণ্ট, দী. কু. সা 

মেঘনাথশ্রক্র, এম. এ. 


নাম ছদ্মান।ম 


নারায়ণ চৌধুরী হৃদ্শন চৌধুরী 

নারায়ণ সাস্তাল বিকণ 

নিখিল সরকার শ্রীপান্থ, দৌবারিক 

নিত্যানন্দ সাহা প্রজাপতি 

নির্মলকুষার বহু সঞ্চয়, পরিব্রাজক 

নির্মলকুমার বসু বুদ্ধ, ভুকুম 

নিৰ্প্জন মজুমদার রঞ্জন 

নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলাহক নন্দী 

নীহার রঞ্জন ঘোষাল দীপক চৌধুরী 

নীহাররঞ্ন গুপ্ড বানভট 

নৃপেন্্রকষ চট্টোপাধ্যায় দাদুমণি 

পঙ্কজ্ঞ দত্ত শৌভিক 

পঞ্চানন ঘোষাল আনন ঘোষাল 

পরিমলকুমার রায় স্থবাস 

পরিমল গোস্বামী এককলমী 

প্রফুল্ল লাহিড়ী প্রা. চ. ল., কাফী গা, চণ্ডী 
লাহিড়ী । 

প্ৰবোধ চট্টোপাধ্যায় আনন্দস্ন্দর ঠাকুর 

এবোধ চন্দ্ৰ বু প্ৰবুদ্ধ 

প্ৰবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মাণিক বন্দোপাধ্যায় 

প্রভাতকিরণ বসু কাকাবাবু 

প্রভাত মুখোপাধ্যায় শ্রীমতি রাধামণি দেবী 


জালোয়ারচজ্র শমা 


১৫ 


নাম 
প্রমথনাথ চৌধুরী 


শ্রমথলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্ৰমথনাথ বিশী 


প্রমথ ভট্টাচার্য 

প্রসাদ বায় 

প্যারীচাদ মিত 
প্রাণতোষ ঘটক 
পুস্পেন সব্বকার 
পূর্ণেন্দু শেখর পত্রী 
প্রবোধবন্ধু অধিকারী 
প্ৰেমাঙ্গুর আতৰ 
প্ৰেমেন্দ মিশ্র 
বক্কিমচন্দ চট্টোপাধ্যায় 


বন্ধিম ভট্ট 
বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় 
বারীন্দ্রনাথ দাস 


ছঙ্মনাম 

বীরবল 

শাংকরনাথ বায় 

প্র-না-বি, শকমলাকান্ড শর্ম। 
মাধব্য । স্কট টমসন, হাতুড়ী । 
অমিত রায় 

শঙ্করনাথ বায়! 

হেমেন্দ্ৰকুমার রায়, মেঘনাদ গুপ্ড। 
টেকচাদ ঠাকুর 

অ-আ-ই, উদয়ভানু ওম়াকেনবীশ 
আঁখেলোয়াড় 

সমুদ্র গুণ 

সূত্রধর 

মহাস্থবির 

কৃত্তিবাস ভদ্র 

কমলাকান্ত চক্রবর্তী, ভীস্মদেব 
খোশনবীশ, রাম শর্মা, হরিদাস 
বৈরাগী, গৰব, চ. চ., আীম্খীকৃষ্ণ 
চট্টোপাধ্যায়, কেবলরাম শম, 
শীভজরায়, চন্দ্ৰিকাস্ৰূন্দবী দেবী, 
রসময়ী দেবী, লক্ষমমীমণি দেবী । 
ভাস্মদেব 

বনফুল 

বানা 


১৬ 


নাম 
বিনয় ঘোষ 
বিনয় মুখোপাধ্যায় 
বিমল কর 
বিমল ঘোষ 
বিমল মিত্র 
বিমলাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় 
বিশু মুখোপাধ্যায় 
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
বিএনাথ রায় (ডাঃ) 
বিহারীলাল চটোপাধ্যায় 
বিষুঃ দে 
বীরেেন্দকুষ ভদ্ৰ 
বুদ্ধদেব বসত 
বেচ প্রামাণিক 
বৈগ্যনাথ ভট্টাচার্য 
ভবদেব ভট্টাচাৰ্য 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভবানী মুখোপাধ্যায় 


ভবানী সেনগুপ্ত 
ভক্তি দেবী 
ভুবনচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 


ছগগানান 

কালপ্যাচা | 

যাযাবর, পথচারী । 
হৰ্ষদেব 

মৌমাছি 

আবালি 

বিপ্ৰমুখ 

ডাক-হরকর। 

বি. না. মু 

আর, বিশুনাথন 
নাদাপেট! হাদারাম 
শ্যামল রায় 

বিরূপাক্ষ, বিষ্ণুশৰ্মা 

বু. ব 

শ্রীধর সেনাপতি, সম্রাট সেন 
বাণীকুমার 
দেবাচাম্‌ 
প্রমথন্যাথ শৰ্মা 
শ্রীগগন হরুকবু!, অভয়ন্কর 
শঙ্করাচাধ 
চাণক্য সেন 
বাসবী 
নিশাচর, জনৈক লক্কপ্রতিষ্ঠ 
স্থলেখক, বিমুখ 


১৭ 


লাম ছলনা 


ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মুনসী নামদার 
ভৃগুরাম দাস শুভন্থরে ’ 
মমুজেন্দ ভণ্ড চন্দ্ৰশেখর 
মনোমোহন ঘোষ চিত্রগুগ্ত 
মনোমোহন বনু কেঁডেলচন্দ্ৰ ঢাকেন্দ্ 
মনোরঞ্জন গুহ চাকর 

মনোব্লগুন ভট্টাচাৰ্য মাধব্য, রামধনু 
মহেন্দ্র রায় নিরুপম! গুপ্ত 
মহেন্দ্ৰনাথ ৫৩ ভীম, মাষ্টারুষশায় 
মণিশঙ্করে মুখোপাধ্যায় ংকর 

মণীশ ঘটক যুবনাশ 

মণীন্দ্ৰ দত্ত উত্তরপুরুষ 
মাইকেল মধুসূদন দন্ত A Native 
মানকুমারী বঙ্গ জনৈক বঙ্গমহিলা 
মুকুল মৌলিক ( মতী) লোপামুদ্ৰা 
মোহিতমোহন ঘোষ হলধর ঘড় 
মোহিতলাল মজুমদার সত্যন্থন্দর দাস, কৃত্তিবাস ওঝ। 
ধতীন্দ্রমোছল দত্ত যমদত 
যোঢ্ুগন্দকুমার চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধ 

যোগনাথ মুখোপাধ্যায় শত্ৰুজিং 
ষোগীন্দ্ৰনাথ বসন ধুৰ্জনীপ্ৰসাদ শর্মা 
বুগ্নগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বু. ল. ব. 


রণজিৎ সেন পরীক্ষিৎ 


১৮ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 
রবীন্দ্রনাথ মৈত্ৰ 
রবীন্দ্রনাথ সেন 
রমাপদ চৌধুরী 
রমেন দাস 
রাইচরণ চক্রবর্তী 
রাজশেখর বসু 
রাজেশ্বর মি 
ডঃ ব্লাধাগোবিন্দ কর 
রাধারাণী দেবী 
ব্বামমোহন রায় 


রামনিধি গুণ্ড 
বামসবশ্থ বিদ্যাতৃষণ 
রামেন্দ্র দেশমুখ্য 
রাসবিহারী মণ্ডল 
লক্ষ্মীমণি দেবী 


ছদ্মনাম 
ভানুসিংহ, দিকশুন্য ভট্টাচাৰ্য, অকপট 
চন্দ্ৰ নস্কর ( ভাস্কর ? ), বাণীবিনোদ 
মুখোপাধ্যায় বেন্দ্যোঃ), আয়াকালী 
পাকড়াশী, শ্রীমতী কনিষ্ঠা, বীণ! 
অভিলাষ, মুদ্রিত বরণ, চিরঞ্জীৰ 
শর্মা, নিবারণ চক্রবর্তী 
বোধীসত্ব মৈত্র 
দিবাকর শৰ্মা 
ইন্দ্ৰনাথ 
পত্নবীশ 
সবুজ্তসাখী 
শ্রীসেবক 
পরশুরাম 
শাঞ্ দেব 
জনৈক ডাক্তার 
অপরাজিতা দেবী 
শ্রী, শিবপ্রসাদ শর্মা, সারস্মত শম], 
র্লামচন্দ্ৰ দাস 
নিধুবাবু 
অযুত দশ অবতারের এক অবতার 
স্নোহুর 
শ্রীবাসব 
জনৈক ভদ্রমহিলা 


১৪৯ 


নাম ছদ্মনাম 


ললিত মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ভিক্ষু 

ললিতানন্দ গুপ্ত অমল! দেবী 

শঙ্কয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় আধদেব 

শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় অভিনব গুপ্ত 

শক্তিপদ রাজগুরু পঞ্চমুখ 

শক্রজিও দাশ সতুবদ্যি 

শরৎকুমারী চৌধুরাণী শ্রীমতী শা-দাসী 

শরৎচন্দ কুখ্‌ অঘোরানন্দ স্বামী 

শরৎচন্দ চট্টোপাধ্যায় অনিল! দেবী, অপরাজিতা, অনুপম! 


দেবী, পরশুরাম, অমলা দেবী, 
স্ৰাৰুন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দহাস 
শান্ভিভূষণ রায় সভ্যব্রয় 

শাস্তা দেবী সংযুক্তা দেবী 
শান্তি মুখোপাধ্যায় শ্রীশামুক 
শাক্তিরগুন চট্টোপাধ্যায় শ্রীশান্তনু 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লেখরাজ সামন্ত 
শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় মৈনাক 
শৈলেশ গুহনিয়োগী পিক্লু নিয়োগী 
সচ্চিদানন্দ সরকার নিগুঢ়ানন্দ 
সতীনাথ ভাদুড়ী চজ্€গ্ত 
সতীশচন্দ রায় হরিদাস রামানন্দ, হবিদাসী 


রামালন্দ 


ক্ 


নাম 
সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত 
সত্যেন্দ্ৰনাথ মজুমদার 
সন্তোষ ঘোষ 
সমরেশ বস্তু 
সমীন হোড় 
সবোজ রায়চৌধুরী 
সাবিত্রীপ্রসঙ্গ চট্টোপাধ্যায় 
সীতাদেবী 
স্বকুমার মিত 
স্থধাংশু বক্সী 
সুধীন্দ্ৰনাথ রাহা 
স্ুধীরকুমার সেন 
সুধীর চট্টোপাধ্যায় 
হনীল গঙ্গোপাধ্যায় 


্বনীল ঘোষ 

হৃনীল রায় 

স্থবোধ ঘোষ 

স্ববোধ দাশগুপ্ত 

সরূপা দেবী ( বন্দ্যোপাধ্যান্থ ) 
হরেজ্দ্রনাথ সেন 

সুশীল রায় 

সুশোভন সরকার 


ছন্মলাম 

নবকুমার ক'বিরতু 
নন্দীভুঙ্গী 
উত্তমপুরুষ 

কালকূট 

ভবঘুরে, বিদগ্ধ শৰ্মা 

ব্রমানাথ 

অমিতাভ 

সংযুক্তা দেবী 

স্থ মিত্র 

হ্যুধাষিও 

সব্যলাচী 

নিশাপতি গুণ 

বীরুভদ 

নীললোহিত, সনাতন পাঠক, 
নীল উপাধ্যায় 

কে. এম. 

প্রজ্ঞান দেন 

হপান্থ, কালপুরুষ 
শেকফালিকাদেবী 

ইন্দির। দেবী 

গুরুধন 

অমরু, উদয়ন, প্রভপ্চন সেন শুপ্ত 
অমিত সেন 


২১ 


নাম ছদ্মনাম 


সৈয়দ মুজতবা আলি সত্যপীর, ওমর খৈয়াম, প্রিয়দর্শী, 
রায় পিখোরা, মুসাফির 
সৌন্রীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সত্যত্রত শৰ্মা 
স্ব্ণৰুমল ভট্টাচার্য অনামী 
হরপ্রসাদ শাস্মী শ্রীশরশ, একজন চাষা 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী র'াট 
হরিশচন্দ্র মিত্র কোন বঙ্গবাল!, ব্যোমচাদ 
হিমানীশ গোস্বামী * জালভ দ্র, দিকদশক 
ক্বিরণকুমার সান্যাল বিরুপাক্ষ সবাধিকারী, ভবভীতি 
ভট্টাচাধ 
হীরেন্দলাথ দক ইন্দ্ক্তিং 
কেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রসিক মোল্লা 
সাহিত্যিকদ্বরে আবির্ভাব ও তিরোতাব 
( আধুনিক যুগ ) 


(এই বিভাগে আধুনিক যুগ, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
থেকে বে-সমস্ত সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন, 
তাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবসটি উল্লিখিত হয়েছে । 
বলাবাহুল্য, এই তালিকাটি সর্বাজীণ হয়নি | কারণ প্রথমতঃ উপযুক্ত 
তথ্যের অভাব, দ্বিতীয়তঃ সব গ্রস্থকারকেই সাহিতিক বলে ধরা 


হত 


হয় নি। কেবলমাত্ৰ মেলিক গ্ৰন্থরচয়িতাদৌরই এব মধ্যে এহণ করার 
চেষ্টা কর! হয়েছে। নামকরা সাহিত্যিকদের যথাসশুব স্থান দেবার 
চেষ্টা করা সত্বেও কিছু নাম বাদ যেতে পারে । এ বিষয়ে উৎসাহী 
ব্যক্তিদের পাঠানে তথ্য সাদরে গৃহীত হবে । তবে সংবাদের বা 
তথ্যের উপযুক্ত সূত্র উল্লেখ করে চিঠি লিখতে হবে । ভবিষ্যতে 
প্রাচীন যুগের সাহিত্যিকদেরও তালিকা দেওয়া হবে। তারপর 
ক্রুমাগ্রয়ে প্ৰতিটি লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ধাঝাবাহিকভাবে প্রকাশ 
করা হবে ৷ ) 


আবিৰ্ভাব তিরোভাবৰ 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ১৮৫০ খুঃ ১৮৯৮ হুঃ 
অক্ষয়চন্দ সরকার ১৮৮৩ খুঃ ১৯১৭ খুঃ 
(১২৫৩ সাল) (১৩২৪ সাল ) 
অক্ষয়কুমার দত ১৮২০ থুঃ ১৮৮৬ খুঃ ২৭শে মে / 
(১লা শ্রাবণ ১২২৭) (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩) 
অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬৭ খৃঃ ১৯১৯ খু: ১৯শে 
(৪ঠা আষাঢ় জুন 
১৩২৬ সাল ) 


অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় ১৮৬২ খুঃ, ১লা মাৰ্চ ১৯৩০ খৃঃ, ১০ ফেব্রু 
(১লা মাঘ, শুক্রবার, €২৭শে মাঘ, 


১২৬৮ সাল) ১৩৩৬ সাল) 
অজয়কুমার সেন ১৩০২ সাল ১৩৫৫ সাল 
অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৮৮৬ খৃঃ ১৯১৮ খৃঃ 

(১২৯৩ সাল (১৩২৫ সাল, 

৪ঠা ভাদ্র) ১৪ই পৌষ, রবিবার) 


ও 


জটলবিহারী ঘোষ 


অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত 


অতুলচন্দ্ৰ ঘোষ 
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 


অতুলকৃষ্ণ মিত 


অতুলপ্ৰসাদ সেন 


অত্ৈতচন্দ আঢ্য 


অথরুলাল সেন 


অনঙলমোহিনী দেবী 
অমন্লদাপ্ৰসাদ বাগচী 


অনাথকৃষ্ণ দেব 
অনাথনাথ বন 
অনাথবন্ধু গুহ 


আবির্ভাব ' তিরোভাব 

১৮৬৪ থুঃ ১২৩৬ খুঃ, ১২ জানু 
(১২৭১ সাল, (১৩৪২ 

১২ ভাত্র) ২৭শে পৌষ) 
১৮৮৪ খুঃ (১৯২১ সাল ১৯৬১ খৃ; 
২৯শে বৈশাখ) 
১৮৫৯ পুঃ ১৩ই নভেঃ ১৭৩৮ খুঃ 

১২০৪ সাল, ১৩৫৩ সাল 

১৫ই কাতিক, শনিবার 

১৮৫৭ পুঃ, ২২লে নত: ১৯১২ খৃঃ, 
(১২৬৪ সাল, ৭ই অক্টোঃ (১৩১৮ 
৮ই অগ্রঃ) সাল, ১লা আশ্বিন) 
১৮৭১ খৃঃ, ১৪৩৪ বৃঃ, 
২০শে অক্টোঃ ২৬শে আগষ্ট 
১৮১৩ প্রঃ ১৮৭৩ এঃ 


১৮৫৫ খুঃ (১২৬১ ১৮৮৫ থুঃ, (১৩১১ 


সাল, ১৯শে ফান্তন) সাল, ২রা মাঘ) 
১৮৬৪ খৃঃ, ২০ ফেব্রুঃ ১৯১৮থু, ১৩ মে 
১৮৪৯ বুঃ, ২২ মাৰ্চ, ১৯০৫ খুঃ 

(১৭ই চৈত্র, ১২৫৫ (১৭ আশ্বিন, ১৩১২ 
সাল) সাল) 

১২৭৪ সাল ১৩২৬ সাল, ১৬ই মাঘ 
১৮৭৪ খুং ১৭-৩৫ খুঃ 

১২৫৪ সাল ১৩৩৪ সাল 


বণ্ড 


আবিৰ্ভাব ভিরোত্তাব 


অমুরূপা দেবী ১৮৮২ থুঃ, ১৯৪৮ খুঃ ১৯শে এপ্রিঃ 
৯ সেপ্টেঃ (৬ই বৈশাখ ১৩৬৫ 
লাল) 
অপরেশচন্দ 
মুখোপাধ্যায় ১৮৭৫ খুঃ ১৯৩৪ থূঃ 
(১৮৮২ সাল, (১৩৪১ সাল 
8ঠ] শ্রাবণ) চলা জ্যৈষ্ঠ) 
অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ১৮৭১ খুঃ, ৭ই আগষ্ট ১৯১৫ থুঃ, ৫ই ডিসেঃ 
অবিনাশচন্দ্ৰ দাস ১৮৬৭ খুঃ ১৯৩৬ সাল, ৫ই সেপ্টেঃ 
অমনুচন্দ দত্ত ১২৬১ সাল, ১৩২৬ সাল, 
৫ই আশ্বিন ২৫শে বৈশাখ 
অমরনাথ রায়চৌধুরী ১২২১ সাল ১২৭১ সাল ২বা বৈশাখ 
অমকেন্দ্ৰনাথ দন্ত ১৮৭৬ খুঃ ১৯১৬ পৃঃ, ৬ই জানুয়ারী 
১লা এপ্রিল (১৩২২ সাল, ২১শে 
পৌষ) 
অন্ৰুজা ন্দরী দাশগুপ্ত] ১৮৭০ খুঃ ১৯৪৬ খৃং, ১লা ভ্াসুঃ 
অমূল্যচরণ বিভ্তাভৃষণ ১৮৭৭ খৃঃ ১৯৪০ খৃঃ, ৪ঠ1 এপ্ৰিল 
অমৃতলাল বস ১৮৫৩ খুঃ ১৭ই ১৯২৯ থুঃ ২রা জুলাই 
এপ্ৰিল (১২৬ (১৩৩৬ সাল, ১৮ই 
সাল, ৬ই বৈশাখ) আষাঢ়) 
অরবিন্দ ঘোষ ১৮৭২ খুঃ, ১৫ই আগষ্ট ১৯৫* বৃঃ, ৫ই নভে 
অনুবিম্দ দত্ত (?) ১৮৮৮ খুঃ ১৯৭০ খুঃ, ৮ই ডিসে 


অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৫৬ খৃঃ, ২৫শে জানু ১৯২৩ খুঃ, ৮ই নভে 


নও 


অসিভ্কুমার ছালদার 


আলন্দকুষ্ বসু 


আনন্দচন্দ্ৰ মিত্ৰ 


আনন্দচন্দ শিরোমণি 


আনন্দনাথ রায় 
আনন্দময়ী দেবী. 


আনন্দৰাম চক্রব জত" 


আবুল ওদুদ 


আছুল কৰি মনুন্দী, 
সাহিতাবিশারদ 

আশুতোষ চৌধুরী 

আশুতোঘ মুখোপাধ্যায়, 


তার 


আবিৰ্ভাব 
১৮৯০ খৃঃ, ১০ই সেপ্টে: 
১৮২২ যৃঃ 


১৮৫৪ খুঃ 
(১২৬৩ সাল) 
১২১০ সাল 
১২৬২ সাল 
১৭৫২ খুঃ 
১৭৭০ গৃঃ 


১৮৭৯৫ খু 


১৮৬৫ খৃঃ 
১৮৬০ খৃঃ ১২ই জুন 


১৮৬৪ খুঃ, ২৯শে জুন 


তিয়োভাবৰ 
১৯৬৪ খৃ: 
১৮৯৭ খুঃ, ১৪ই 
সেপ্টেঃ 
১৯০৩ খৃঃ, ২২শে 
ডিসে: 
(১৩১০ সাল, 
৭পোষ ) 
১৮৮৭ খুঃ 
১৩৩১ সাল 

পৃ 
১৮৪০ পুঃ 
১৯৭০ থুঃ, ১৯শে মে 


? 


১৯২৪ পুঃ, ২৩শে মে 


১৯২৪ খৃঃ, ২৫শলে মে 


আাণ্ড ক্র, চাৰ্লস ফ্ৰীয়ার ১৮৭১ খৃঃ, ১২ই ফেব্রুঃ ১৯৪১ খুঃ ৫ই 


আ্যানী বেশান্ত 


ইন্দ্রলাথ বন্দোপাধ্যায় 


১৮৪৭ খৃঃ, ১লা অক 
১৮৪৯ খৃঃ, ১৪ইমে 


ত 


এপ্রিল 

১৯৩৩ সু 

১৯১১ খুঃ ২৩শে মার্চ 
(১৩১৭ সাল, ৯ই 
চৈত্র) 


আবিৰ্ভাব ভিরো ভাব 


ইন্দির1 দেবী ১২৮৬ সাল, আষাঢ় ১৩২৯ সাল, আশ্বিন 

ইন্দির! দেবী চৌধুরাণী ১৮৭৩ খ্বঃ, ২৯শে ১৯৬* খৃঃ, ১২ই 
ভিসেঃ আগষ্ট 

চশানচন্দ্ৰ ঘোষ ১২৬৭ সাল ১৩৪২ সাল 

টঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৬ খৃঃ, ১৫ই মাৰ্চ ১৮৯৭ খৃঃ, ১২ই জুন 
১২৬২ সাল ১৩০৪ সাল 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত _'' ১৮১৭, খুঃ, ই মাৰ্চ ১৮৫৯ গুঃ, ২৩শে 

| ত জানুঃ 


Gi 
"ৰ, (১২১৮ সাল, ২৫শে (১২৬৫ সাল, ১*ই 
রি 1; কান্তুন ) শুক্রবার মাঘ) শনিবার 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খুঃ, ২৬শে ১৮৯১ খুঃ, ২৯শে 
সেপ্টেঃ (১২২৭ সাল, জুলাই ( ১২৯৮ সাল, 


১২ই আশ্বিন ) ১৩ই শাবণ ) 
ডদয়চরণ আড্য ১৮২১ খুঃ, ১৮৫৬ খৃঃ, মার্চ 
উপেন্দ্রকিশোর 
রায়চৌধুরী ১৮৬৩ খুঃ, ১২ মে ১৯১৫ বৃঃ, ২০শে 
১২৭৭ সাল ডিসে: ১৩২২ সাল 
উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৮১ খুঃ,১২ই সুক্টোঃ ১৯৬০ খুঃ, ৩০শে 
জানুঃ 
উপেন্দ্ৰনাথ দাস ১২৫৫ সাল ১৩৩২ সাল, শ্রাবণ 
উপেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় ? ১৩২৫ সাল, চৈত্র 
উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৯ খুঃ, ৬ই জুন ১৯৫০ খুঃ, ৪ঠা 
এপিল 


২৭ 


আবির্ভাব ভিরোভাব 

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৯ খৃঃ ১৯০০ খুঃ 
উমানাথ গুপ্ত ১৮৩৯ বৃঃ ১৯১৮ খুঃ 
উমেশচন্দ্ৰ দত্ত ১৮৪০ খৃঃ, ১৬ই ডিসেঃ ১৯০৭ খুঃ, ১৯শে 

জুন ( ১৩১৪ সাল, 

১১ই আষাঢ় ) 
উমেশচত্দ্র বটব্যাল ১৮৫ ২ থুঃ, ১৮৯৮ খৃঃ, 
এয়াকুব আলি চৌধুরী ১৮৭৭ খুঃ, ১৯৩৮ গুঃ 
ওয়াজেদ আলি (এস) ১৮৯০ খৃঃ, ৪ঠা সেপ্টঃ ১৯৫১ এঃ 
কমলাকান্ত ভট্টাচাব ১৭৭২ খুঃ ( আনু ) ১৮২১ এঃ 


করুণানিধান 


বল্দাপাধ্যায ১৮৭৭ খুঃ, ১৯ নভে 


(১২৮৪ সাল) 
কাতিকেয়চন্দ রার ১৮২০ খুঃ 

(১২২৭ সাল) 
কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ১২৭২ সাল, 

১২ই কাতিক 
কাণ্তিচন্দ ঘোষ ১৮৮৬ খুঃ (১২২৭ সাল) 
কামিনী রায় ১৮৬৪ খুঃ, ১২ই অক্টো 
কালিদাস লাগ ১৮৯১ খুঃ 
কালীকৃষ্ণ দেব ১৮০৮ খুঃ 
কালীকৃষ্ণ মিত্র ১৮২২ খৃঃ 


কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৮৬১ খৃঃ ৯ই জুন 


নত 


১৯৫৫ থুঃ ৫ ই ফেব্রু 


১৮৮৫ এঃ, ২ 
অক্টোঃ 

১৩১৬ সাল, 

২৬শে চেত্র 

১৯৪৮ খুঃ 

১৯৩৩ খৃঃ, ২৭ সেপ্টে 
১৯৬৬ খুঃ, ৮ই নভে: 
১৮৭৪ খৃঃ, 

১১ই এপ্রিল 

১৮৯১ খৃঃ 


১৯০৭ খৃঃ, ৪ঠাজুলাই 


আবিৰ্ভাব ভিরোভ্াব 
কালীপ্রসন্গ ঘোষ 


বিচ্ালাগন্ ১৮৪৩ খৃঃ, ২৩শে ১৯১০ পুঃ, 
জুলাই (৮ই শ্রাবণ, ২৯শে জুলাই 


১২৫০" ) 
কালীপ্ৰসয় দন ১২৬৬ সাল, ১৩৮ সাল 
২০শে আষাঢ় 
কালীপ্রসন্ম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬০ খৃঃ ? 
কালীপ্ৰসম্ন সিংহ ১৮৪০ খৃঃ ১৮৭০ থুঃ, 
২৪শে জুলাই। 
(৯ই শ্রাবণ ১২৭৭) 
কালীমর ঘটক ১২৪৭ সাল ১৬০৭ সাল, 
৩রা আবাঢ 
কাশীনাথ তৰ্কপঞ্চানন ? ১৮৫২ এঃ 
কাশীনাথ দাসংুণ্ড, মূন্সী ১৮০৮ খুঃ ১৮৮৬ খঃ 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮০৯ খুঃ, ৫ই আগষ্ট ১৮৭৩ খুঃ,১১ই নভেঃ 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮৮২ খুঃ, ওরা মাৰ্চ ১৯৭০ খুঃ, ১৪ই 
(১২৮৯ সাল, ডিসেঃ ( ১৩৭৭ সাল, 
২৯শো ফান্তন) ২৮শে অগ্রঃ) 
কুলদারঞন রায় ১৮৭৮ খৃঃ ১৯৫০ খৃঃ 
কিরণচন্দ মুখোপাধ্যায় ১৮৮৩ খুঃ ১৯৫৪ খৃঃ, 
১২ই ডিসেঃ 
কিরণধর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৭ খৃঃ ১৯৩১ ঝুঃ 


€ ১২৯৩, ওরা ফান্তুন ) (১৩৩৮, ১০ আশ্বিন) 


২৯ এটার ৫ 


কিশোরীলাল ঘোষ 
কিশোরীঠাদ মিত্ৰ 
কৃষ্ণকমল গোস্বামী 


কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য 


কৃষ্ণকুমার মিত্র 
কৃষ্ণচন্দ্র মজ্তয়দার 


কষ্বিছারুী সেন 


আবিৰ্ভাব 


১৮৯০ খৃঃ 


১৮২২ বৃহ, ২২শে মে 


১৮১০ খুঃ 
১৮৪০ বব 


১৮৫২ থু 
১৮৩৪ খুঃ 
€ ১২৪৪ সাল, 


তিরোন্ডাৰ 

১৯৩৩ গু, 

১৬ই ফেক্রুঃ 
১৮৭৩ খৃঃ, 

৬ই আগষ্ট 

১৮৮৮ খুঃ 

১৯৩২ 5) ১৩ই 
আগস্ট ( ১৩৩৯ 
সাল, ২৮ শ্রাবণ ) 
১৯৩৭ খুঃ 

১৯০৭ খুঃ, ১৩ই 
জানুয়ারী ( ১৩১৩ 


১৯ জ্যৈষ্ঠ) সাল, ২৯শে পৌষ ) 


১৮৪৭ খুঃ 


বৃশ্বসমমোহন বন্দ্যোপাধ্যায। ১৮১৩ থুঃ ২৪শে মে 


কেরী, উইলিপ্বম 
কেরী ফেলিকস 


কেদারৱনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 
কেশবচত্ সেন 
খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র 
ক্ষিতিমোহন সেন 
ক্ষিতীন্দ্রনলাথ ঠাকুর 


১৮৯৫ খুঃ 
১৮৮৫ খুঃ, ১১ই মে 


১৭৬১ খু, ১৭ই আগষ্ট ১৮৩৫ খুঃ, ৯ই জুন 


১৭৮৬ খুঃ, ২*শে 
অক্টোঃ 


১৮৬৩ খ্ুঃ ১৫ই ফেব্ৰুঃ ১৯৪৯ খৃঃ, 


১৮৩৮ খুঃ, ১৯শে নভেঃ ১৮৮৪ খৃঃ 


১৮৮০ খৃঃ, 


১৮২২ খুঃ, ১*ই নভে 


২৯শে 
নভেঃ 
৯ই জানু 


১৯৬১ খু 


১৮৮৭ খৃঃ, ৩০শে নভে: ১৯৬০ খৃঃ ১২ই মার্চ 
১৮৬৯ খ্বুঃ, ২৪ সেপ্টেঃ ১৯৩৭, ১৭ই অক্টোঃ 


৩69 


আবির্ডভাৰ ভিবক্লোভাব 


ক্ষীরোদ প্রসাদ ১৮৬৩ খৃঃ, ১২ই এপ্রিল ১৯২৭ খুঃ, ৪ঠা 
বিদছ্ধাবিনোদ জুলাই 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাৰ্য ? ১৮৩১ খুঃ-র জুন 
মাসের পূর্বে (আনু ) 

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৩৬ থুঃ ১৮৮৯ খু 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮২৯ খুঃ ১৮৬৯ খৃ: 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৪৪ খুঃ, ১৯১২ খু: ৮ই ফেব্রু 
২৮শে হ্েক্রঃ 

গিরিশচন্দ্র ব্স্ণ ১৮৫৩ খুঃ, ১৯৩৯ খুঃ, ১লা জ্ঞান: 
২৯শে অক্টোঃ 

গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৩৫ খুঃ (?) ১৯১০ খুঃ, ১৫ই আগষ্ট 

গিরিন্দমোহিনী দালী ১৮৫৮ খুঃ, ১৯২৬ খুঃ, ১৬ই আগষ্ট 
১৮ই আগষ্ট 

গুকুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪ থুঃ, ১৯১৮ খৃঃ, ২রা ডিসে 
২৬শে জানুঃ 

শুরুসদয় দত্ত ১৮৮২ খুঃ, ১০ই মে ১৯৪১ খুঃ, ২৫শো মে 

গোবিন্দ অধিকারী ১২*৫ সাল ১৮৭২ খুঃ 

গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৮৫৫ খুঃ, ১৯১৮ খুঃ, 
১২৬১ সাল,৪ মাঘ ১৩২৫ সাল, ১৩ই আশ্বিন 

গোলাম মোস্তফা ১৮৯৭ খু ১৯৬৪ খৃঃ 

গৌবীশহ্কর ভট্টাচাৰ্য, ১৭5৯ খৃঃ ১৮৫৯ খুঃ, ৫ই ফেক্ৰুঃ 
(১২০৭ সাল) (১২৬৫ সাল, 
তর্কবাগীশ ২৫শে মাঘ) 


৩০ 


চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় 


চণ্ডীচব্বণ মজুমদার 
চণ্ডীচরণ মূনশী 
চণ্ডীচর৭ সেন 
চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কাব্ব, 
মামহোপাধ্যায় 
চন্দ্রনাথ বসু 


চন্দশেখর মুখোপাধ্যাপ 


চাকচন্দ্ৰ দন্ত 
চাকচন্দ বন্দোপাধান 


চারুচন্দ্র ভট্টাচাৱ 


আবিৰ্ভাব 

১৮৫৮ খু 

€ ১২৬৪ সাল, 
২৪শে শ্রাবণ) 

? 

১৭৬০ খুঃ (? ) 
১৮৪৫ বৃঃ, জামু: 
১৮৩৬ খৃঃ 


১৮৪৪ খুঃ 
(১২৫১ সাল) 
১৮৪৯ বুঃ, 
২৭শে অক্টোঃ 
(১২৫৬ সাল, 
১২ই কাতিক ) 
১৮৭৭ থুঃ 
১৮৭৭ ঝুঃ, 
১১ই অক্টো 

( ১২৮৪ সাল, 
২৫শে আশ্বিন ) 
১৮৮৩ খুঃ) 
২৯শে জুন 

( ১২৯০, 

১৬ই আষাঢ় ) 


৩২ 


ভিরোক্তাব 
১৯১৬ খুঃ, ডিসে: 
(১৩২৩ সাল ) 


১৯০৫ খুঃ 

১৮০৮ পৃঃ, ২৬শে নভেঃ 
১৯০৬ খৃঃ ১০ই জুন 
১৯১৩ খুঃ 


১৯১০ খু 

(১৩১৭ সাল) 

১৯২২ থুঃ ১৯শে অক্টো 
১৩২৯ সাল, 

২র1 কাতিক ) 


১৯৫২ খৃঃ 

১৯৩৮ থুঃ ১৭ই ডিসেঃ 
( ১৩৪৫ সাল, 

১ল] পৌষ ) 


১৯৬১ বুঃ, 
২৬লে আগষ্ট 
(১৩৬৮, ৯ই ভাদ্র) 


চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু ১৮৭০ খৃঃ, ১৯২৫ খুঃ, ১৬ই জুন 
৫ই নভে: 

জগদানন্দ রায় ১৮৬৯ থৃঃ, ১৯৩৩ খৃঃ, ২৫ জুন 
১৮ই সেপ্টেঃ 
(১২৭৬, 
তব! আশ্বিন ) 

জগত্রন্ধ ভদ্ৰ ১৮৪২ খৃঃ ১৯০৬ খুঃ 
( ১২৪৮, (১৩১০ সাল) 
১৫ই চৈত্র) 

জগদিম্দ্রনাথ রায় ১৮৬৮ পুঃ, ১৯২৬ খৃঃ, ৫ই জানু: 
২১শে অক্টোঃ  ( ১৩১২ সাল, 
(১২৭৫ সাল, ২১শে পৌষ ) 


৪ঠা কাতিক ) 
জগদীশ গুপ্ত ১৮৮৬ খৃঃ, জুলাই ১৯৫৭ খুঃ 
জগদীশচন্দ্র ব্য ১৮৫৮ খুঃ, ১৯৩৭ খু) ২৩শে নভে: 
৩০নো নভে 
জগদীশ্বর গুপ্ত ১২৫২ সাল, ভাদ্র ১৮৯২ খৃঃ, জুলাই 
জয়গোপাল তর্বালক্কার ১৭৭৫ খুঃ, ১৮৪৬ খুঃ, ১৩ই এপ্ৰিল 
৭ই অক্টোঃ 
জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৭৭২ খৃঃ, ১৮২০ খুঃ, অক্টোঃ 
সেপ্টেঃ (১২২৮, 
(৩রা আশ্বিন, ২৫ কাতিক ) 
১১৫৯) 


জরনারায়শ তর্কপঞ্চানন ১৮০৬ খৃঃ, এপ্ৰিল ১৮৭২ খৃঃ, ১২ই নভেঃ. 


তত 


জয়নাবরাস়ণ৭ণ তকনুতু ১৮৫৫ পৃঃ ১৯০০৯ পৰং 
জলধর সেন ১৮৬০ খৃঃ ৯১ মাৰ্চ ১৯৩৯ প্রঃ ১৫ই মাৰ্চ 
( ১২৬৬ সাল, ( ১৩৪৫ সাল, 
১ল চৈত্র) ২৬ চৈত্র ) 
জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খুঃ, ১৯৫৪ খৃঃ, ২২শে অক্টো: 


১৭ই ফেব্রুঃ 
(১৩৫ সাল, 
উই ফাল্গুন ) 
জ্যোতিরিন্দনাথ ঠাকুর ১৮৪৯ খৃঃ, ১৯২৫ খুঃ ৪ঠা মাৰ্চ 
৪ঠ1 মে (১৩৩১ সাল, 
(১২৫৬ সাল, ২০শে ফাক্যল) 
২২শে বৈশাখ ) 
জ্ঞানেজ্দমমোহন দাস ১২৭৯ সাল ? ১৩৪৬ সাল 
ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ১২৯৯ সাল (?) ১২৬৯ সাল 
ঠাকুরদাস দত্ত ১৯৯৭৮ সাল ১২৮৩ সাল, 
২১শে বৈশাখ 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৫১ খৃঃ ১৯০৩ খুঃ, (১১ই কাতিক 


€ ১২৮ সাল ) ১৩১৫ সাল) 
ডিরোজিও, হেনরী ১৮০৯ খৃঃ, ১৮৩১ খুঃ ১৭ই এপ্ৰিল 


লুই ভিভিয়ান ১০ই এপ্রিল  ( ২৩শে ডিসেঃ ) 

তরু দত ১৮৫৩ খৃঃ, ১৮৭৭ খুঃ, ৩০ আগষ্ট 
৪ঠা মাৰ্চ 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৪৩ খুঃ (৪৫?) ১৮৯১ খুঃ 

তারকনাথ সাধু ১২৭৪ সাল, ২০শে কাতিক ? 


৩৪ 


তারানাথ তর্কবাচম্পতি ১৯১২ খুঃ ১৮৮৫ এঃ 


তারাশঙ্কর তৰ্কর্তু ‘উনবিংশ শতকের ১৮৫৮ খুঃ, ১৫ই নভেঃ 
৩য় দশকে" 
তারিণীচরণ মিত্র ১৭৭২ ? ? 


ত্ৰৈলোক্যনাথ ভট্টাচাৰ্য ১৮৬৭ $। ১৯০০ খৃঃ 
( ২১শে জ্যৈষ্ঠ) (১৩০৭, ১লা অগ্ৰঃ ) 


ত্ৰৈলোক্যনাথ ১৮৪৭ খৃঃ ১৯১৯ থুঃ 
মুখোপাধ্যায় (১২৫৪, ৬ই শ্রাবণ) 

দক্ষিণারঞ্জন 

মিত্রমজুমদার ১৮৭৭ খুঃ ১৯৫৭ খুঃ 

দামোদর মুখোপাধ্যায় ১৮৫৩ থুঃ ১৯০৭ খুঃ 
(১২৫৯ সাল) (১৩১৪ সাল, শ্রাবণ) 

দাশরথি রায় ১৮০৬ খুঃ (১৮০৪ ?) ১৮৫৭ থুঃ (১২৯৪, 
(১২১০, মাঘ) ২রা কাতিক) 


দিনেন্দনাথ ঠাকুর ১৮২২ খুঃ, ১৬ই ভিসেঃ ১৯৩৫ খু, ২১শে 
(২বা পৌষ, ১২৮৯ সাল) জুলাই, (৫ই শ্রাবণ, 


১৩৪২ সাল) 
দীননাথ সাম্যাল ১২৬৪ সাল ১৩৪২ সাল, ৪ঠা পৌষ 
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ? ১৯০২ থু 
দীনবন্ধু মিত্র ১৮৩০ খুঃ, (২৯ ?) ১৮৭৩ খুঃ, ১লা নভেঃ 
(১২৩৬ সাল, চৈত্র) €(১২৮* সাল ১৭ই 
কাতিক) 
দীনেজ্্কুমার রায় ১৮৬৯ স্বঃ ২৬ আগষ্ট ১৯৪৩ খৃঃ, ২৭শে জুন 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য ১৮৯০ খৃঃ ১৯৫৭ খৃঃ 


৩৫ 


দীলেম্পচক্ সেন ১৮৬৬ খৃঃ, ৩র1 নভে: 


১৯৩৯ খৃঃ, ২*শে নভে: 


মীনেশচরণ বসু ১৮৫১ খৃঃ (১২৫৭ সাল, ১৮৯৮ খুঃ (১৩০৫, 
১২ই কান্তন) ২৭ আশ্বিন) 

হর্গাদাস দে ১৮৬৫ খুঃ ১৯১১ ঝুঃ 

হুর্গাদদাস লাহিড়ী ১৮৫৮ খুঃ (?) ১৯৩২ খুঃ (১৩৩৯ সাল 
(১২৬৭ সাল) ২১শে আবণ) 

দুৰ্গামোহুন ভট্টাচাৰ্য ১৮৯৯ খৃঃ ১৯৬৫ খুঃ 

দেউস্বর, সখারাম 

গণেশ ১৮৬৯ থুঃ ১৯১২ খু 

দেবকুমার রায়চৌধুরী ১৮৮৪ খুঃ (?) ১৯২৯ খুঃ 


দেবীপ্রসম্ রায়চৌধুরী ১৮৫৪ খৃঃ 


(১২৬০ সাল) 
দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ১৮১৭ বুঃ, ১৫মে 
(১২২৩, জ্ঠণ্ঠ) 
দেবেন্দ্ৰনাথ ব্য ১২৬৭ সাল, 
৮ই বৈশাখ 
দেবেন্দ্রনাথ লেন ১৮৫৮ ($) 
স্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধায় ১৮৪৪ (১৮৪৬ বুঃ ?) 
২০ এপ্ৰিল (১২৫১ 
৯ই বৈশাখ ) 


দ্বারকানাথ বিদ্ভাড়ুষণ ১৮১৯ পৃঃ, এপ্ৰিল 
(১২২৬ (২৭?) 


বৈশাখ) 


১৯২০ পুঃ (১৩২৭ সাল, 
১৮ই আগশিন) 

১৯৫ খৃঃ, ১৯শে জানুঃ 
(১০১২, ৬ই মাঘ) 
১৩৪৫ সাল, 

২৩শে কাতিক 

১৯২০ পুঃ 


১৮৯৮ থুঃ, ২৭ জুন, 
(১৩০৫, আষাঢ়) 


১৮৮৬ বুঃ, ২৩নে 
আগষ্ট (১২৯১, ৮ 
ভাদ্র) 


দ্বিজদাস দত্ত 
থিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


থনকৃষ্ণ সেন 
ধনগোপাল 
মুখোপাধ্যায় 
নগেন্দন।ধ্‌ ০ 


নগেন্দনাথ চট্োঃ 
নগেন্দ্ৰনাথ বহু 
নগেন্দ্ৰবাল। মুস্তক্ষী 


নগেজ্দনাথ সোম 


ননীলাল বন্দ্যোঃ 
নন্দলাল বহু 


নবকান্ত চট্টোপাধ্যায্ন 


নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য 


নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোঃ 


১৮৪৯ খৃঃ 


১৮৪০ খৃঃ, ১১ই মাৰ্চ 


(১২৪৬ খুঃ, ২৬শে 
ফান্তুন) 


১৩৪১ সাল 
১৯২৩ খুঃ, জানুঃ 
(১৩৩২, ৪ বৈশাখ) 


১৮৬৩ পুঃ, ১৯ জ্বলাই ১৯১৩ খুঃ, ১৭ই মে 


(১২৭০, শ্রাবণ) 
১২৭১ সাল 


১৮৯৭ খুঃ 
১৮৬১ খুঃ 

(১২৬৯ সাল) 
১৮৪৩ খৃঃ 

(১২৫০, কাতিক) 
১৯৮৬৬ খু: 

১২৮৪ সাল 
১২৭৭ সাল, 

৬ই আশ্বিন 
১২৬৩ সাল, পৌষ 
১৮৮৩ খৃঃ, 


ওরা ডিসেঃ 


(১৩২০, ঙবা জ্যৈষ্ঠ) 


১৩০৯ সাল 


১৯৩৬ খুঃ 
১৯৪০ খুঃ, ২৮শে ডিসেঃ 
(১৩৭৭, পৌষ) 
১৯১৩ প্রঃ 
(১৩২০, জ্যৈষ্ঠ) 
১৯৩৮ থুঃ (১৩৪৬ সাল) 
১৩১৩ সাল, বৈশাখ 
১৩৪৭ সাল, 
১৮ই কাতিক 
? 
১৯৬৬ খুঃ, ১৬ই এপ্রিল 


১২৫২ সাল, আশ্বিন ১৩১৯ সাল, আশ্বিন 


১৮৫৯ খুঃ 
২৯শে এপ্ৰিল 
১৮২৪ খৃঃ 


৩৭ 


১৯৩৯ খুঃ, ৪ সেপ্টেঃ 


১৮৯৬ খৃঃ, ভিসেঃ 


নবীনচন্দ্ৰ দাস ১৮৫৩ খুঃ ১৯১৪ খুঃ, ২১শে ডিসেঃ 


কবি-গুণাকর ২৭শে কেব্রু: (১৩২১ সাল, ৬ই পৌষ) 
নবীনচন্দ দত্ত ১২৪৩ সাল, ১৩০৫ সাল, ৮ই পৌষ 
২০ আশ্বিন 
নবীনচন্দ্ৰ দাস ১২৫০ সাল (€?) ? 
নবীনচন্দ্র মুখোঃ ১৮৫৩ খুঃ ১৯২২ খুঃ 
(১২৬০ ২২ আষাঢ়) (১৩২৯, ১১ই ভাদ্র) 
নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭ খুঃ, ১০ই ১৯৯৯ খৃঃ, ২৩ জাম্মুঃ 
ফেব্রুঃ (১২৫৩ সাল 
২৪শে মাঘ) 
নরেশচন্দ সেনগুপ্ত ১৮৮২ খবরঃ ১৯৬৭ থুঃ, ১৯শে সেপ্টেঃ 


নলিনীকান্ত৷ ভট়শালী ১৮৮৮ বুঃ, ২৪ জানু: ১৯৪৭ যঃ, ৬ই ফেব্রু 
(২৩শে ফেত্ৰঃ ? ) 


নিখিলনাথ রায় ১৮৬৫ খুঃ ১৯৩২ খু 
(১২৭২ সাল) (১৩৩৯ সাল) 
নিধিবাম গুপ্ত ১৭৪১ খৃঃ ১৮৩৪ খৃঃ 


নিবেদিতা (ভগিনী) ১৮৬৭ খুঃ ২৮ অক্টো ১৯১১ খুঃ, ১৩ই অক্টোঃ 
নিকুপমা দেবী ১৮৮৩ খ্বঃ, মে ১৯৫১ খৃঃ, ৭ই জানু 


পঞ্চানন তর্করতু ১৮৬৬ খৃঃ ১৯৪০ থু 
€ ১২৭৩ সাল, € ১৩৪৭ সাল, 
৯ ভাদ্র ) ২৫ আশ্বিন ) 


পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ১৮৬৬ খ্বঃ ২০ ডিসেঃ ১৯২৩ খৃঃ, ১৫ নভেঃ 
(১২৭৪ সাল) (১৩৩৭ সাল, কাতিক) 


৩৮ 


পাঁচকড়ি দে ১৮৭৩ থুঃ 
প্যারীচরণ সরকার ১৮২৩ খুঃ, ২৩ জানু 


প্যারীচাদ মিত্র ১৮১৪ খৃঃ 
€ ১২২১ সাল, 
৮ শ্রাবণ ) 
প্যারীমোহন সেনগুণ্ড ১৩০ সাল 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ১৮৪৮ খুঃ 
প্রতিমা ঠাকুর ১৮১৬ খুঃ, 
৫ই নভেঃ 
প্রফুল্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫৬ খুঃ, 
১২ই আশ্বিন 
প্রকুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২৬৮ সাল 
প্রফুল্লচন্দ্ৰ রায় ১৮৬১ খৃঃ, ২ আগষ্ট 
পফুলকুষার সরকার ১৮৮৪ খৃঃ 
এবোধচন্দ্ৰ বাগচী ১৮৯৮ খুঃ, ১৮ নভেঃ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৭২ খুঃ, 
( ১৮৭৩ খুঁঃ, 
৩রা ফেব্রু?) 
( ১২৭১৯ সাল, 
২২ মাঘ) 


৩৯ 


১৩৫২ সাল 
১৮৭৫ বুঃ, ৩* সেপ্টে 


১৮৮০ খুঃ (৮৩? ) 
২৩ নভে, 
( ১২৯৪ সাল, অগ্রঃ ) 


১৩৫৪ সাল 

১৯২২ খৃঃ 

১৯৬৯ গুঃ 

৯ই জানুঃ 

১৩০৭ সালে, ভাদ্র 


১৩*৮ সাল, 

১৯শে অগ্রঃ 

১৯৪৪ খৃঃ, ১৬ই জুন 
(৬ জুলাই?) 

১৯৪৪ গুঃ, ১৩ই এপ্ৰিল 
€ ১৩৫১ সাল, 

৩১শে চৈত্র) 

১৯৫৬ খু, ১৯শে জান্বঃ 
১৯৩১ খৃঃ € ১৯৩২ খ্বঃ 
৫ এপ্রিল ? ) 

( ১৩৩৮ সাল 

২২ চৈত্র ) 


প্রমথ চেধরী 


প্রমথনাথ তর্কড়ষণ 
শপ্রমখনাথ মল্লিক 


প্রমধনাথ রায়চৌধুরী 
প্রমীলা € বসু ) নাগ 


প্ৰসন্লকুমার ঘোষ 


প্রসক্নকুমার চটোপাধ্যান্্ 


প্রসমময়ী দেবী 


প্রাণতোষ ঘটক 
প্ৰাণনাথ দত্ত 
প্রিরনাথ চক্রবর্তী 
প্ৰিয়নাথ সেন 


প্ৰিয়মৃদা দেবী 


প্রিশ্নরঞ্রন সেন 


১৮৬৮ খৃঃ, 

৭ই আগষ্ট 

১৮৬৫ খুঃ 

১৮৭৬ ঝুঃ, 

৯ এপ্রিল 

১২৭৯ সাল, ফাল্গুন 
১৮৭১ খু$ অক্টো 


১৮৫০ খৃঃ 
১২৫৫ সাল, 

১৭ মাঘ 

১৮৫৭ খৃঃ, সেপ্টে 
(১২৬৪ সাল, 
১৪ই আশ্বিন ) 
১৩৩০ সাল, 

১০ই জ্যৈষ্ঠ 

১২১৭ সাল, পৌষ 
১২৭* সাল 

১৮৫৪ খৃঃ, 

১০ই নভেঃ 

১৮৭১ খৃঃ 


১৮৯৩ পৃঃ, 
২৫ দামঃ 


Ae 


১৯৭৬ খৃঃ, ২ সেপ্টেঃ 
(১৩৫৩ সাল ) 
১৯৪৪ রঃ 

১৯৫০ খুঃ 


১৯৪৯ খৃঃ 

১৩০৩ সাল, 

২৭ কাতিক 

১৯২৭ খৃঃ, ১৫ই ফেব্রুঃ 


১৩০৬ সাল :* জ্যৈনত 
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১৯৩৯ গুঃ ২৫শে নভে: 


১৯৭০ খৃঃ, 

২১শে জুলাই 

১২৯৫ সাল, ৩১ ভাদ 
১৩১৫ সাল, আশ্বিন 

১৯১৬ খৃঃ, 

২৫শে অক্টোঃ 

১৯৩৫ খুঃ 

(১৩৪১ সাল, ফাল্গুন) 


১৯৬৭ খ্বঃ 


প্রেমচাদ মুন্সী ১৮৮০ পুঃ ১৯৩৬ খৃঃ 


প্ৰেমাঙ্কুরু আতৰ্থী ১৮৯০ পুঃ, ১৯৬৪ খুঃ, 
১ল জানুঃ ১৩ই অক্টোবর 
ককিরচত্দ্র চট্োপাধ্যায় ১২৮১ সাল, ভাদ্র ১৩৩৯ সাল, ভাদ্র 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খৃঃ, ১৮৯৪ পৃঃ, ৮ই এপ্রিল 
২৬শে জুন ( ১৩০০ সাল, 
(১২৪৫ সাল, ২৬শে চৈত্র) 
১৩ই আষাঢ় ) 
বলদেব পালিত ১৮৩৫ খুঃ ১৯০০ থুঃ 
বসম্ভকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৯২ খুঃ ১৯৫৯ খুঃ, ১১ই মে 
ব্ৰজমোহন দাশ ১৩০৪ সাল, ১৩৫০ সাল,৭ই আশ্বৈন 
ব্ৰজমোহন মজুমদার ১৭৮৪ খুঃ (?) ১৮২১ খুঃ১ ৬ই এপ্ৰিল 
্ৰরজমোৱনল রায় ১২৩৮ সাল ১২৮৬ সাল 
ব্ৰজস্থন্দর মিত্ৰ ১২২৭ সাল, ১২৮২ সাল, 
২৪ আষাঢ় ৪ পৌষ 
ৰজ্জসুন্দর রায় ১২৭১ সাল (?) ১৩৫৬ সাল। 
ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১ খৃঃ, ১৯৫২ খুঃ, ৩রা অক্টোঃ 
২১ সেপ্টেঃ ( ১৩৫৯ সাল, 
( ১২৯৮ সাল, ১৭ আশ্বিন ) 
৫ আশ্বিন ) 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৮৬৪ খুঃ, ১৯৩৮ খৃঃ, ২ ডিসেঃ 
৩ সেপ্টেঃ 
ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬১ খৃঃ, ১৯০৭ বুঃ 


১২ই ফেব্ৰুঃ ২৭ অক্টোঃ 


৪১ 


বারীন্দকুমার ঘোষ ১৮৭০ বুঃ, 


৫ই জানুঃ 
বিনয়কুমার সরকার ১৮৮৭ খুঃ 
বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৫৮ খুঃ 
বিবেকানন্দ, স্বামী ১৮৬২ খুঁত, 

১২ই জামুঃ 
বিমানবিহারী মজুমদার ই: 


১৯৫৯ খুঃ 


১৮ই এপ্রিল 


১৯৪৯ খুঃ 

১৯৩২ খুঃ, ২০শেমে 
১৯৬২ >, 

৪ঠা জুলাই 


১৯৬৯ থুঃ ১৮ই নভেঃ 


বিহ্বারীলাল চক্রবর্তী ১৮৩৫ খৃঃ, ২১শে মে ১৮৯৪ খুঃ ২৪শে মে 


বিহাব্রীলাল সরকার ১৮৫৫ খুঃ---১*২)১ খৃঃ 


বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ১৮৯৪ খুঃ, 


১৯৫০ খৃঃ, 
১২ই সেপ্টে: ১লা নভেঃ 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৩৮ বুঃ, ২ সেপ্টেঃ ১৯১৪ খুঃ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সাল, ১৮৪৮ খুঃ, 
আষাঢ় ২০শে ফেব্রুঃ 
(১২৫৪ সাল, 
৯ ফাল্কন ) 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮২৬ খৃঃ, ১৮৯৪ থৃঃ, 
২৫শে মাৰ্চ ১৬ই মে 
ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ ? ১৯৬৯ খৃঃ, 
১৩ই জুলাই 
মনোমোহন বৃহ ১৮৩১ খুঁত, ১৯১২ পুঃ, 
১৪ই জুলাই ৪ঠা ফেব্রু 
(১২৩৮ সাল, € ১৩১৮ সাল, 
৩* আষাঢ় ) ২১শে মাঘ) 


৪২ 


মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৮৮ খুঃ ১৯২৯ থুঃ 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮ খুঃ ? 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খৃঃ, ১৮৭৩ খুঃ, 
২৫শে জামু ১৯শে জুন 
মানকুমানী বহু ১৮৬৩ থুঃ, ২৫ জামু ১০৪৩ খৃঃ 
২৬ ডিসেঃ 
মাস ম্যান, জন ক্লার্ক ১৭৯৪ খুঃ, ১৮৭৭ খৃঃ, 
১৮ই আগঃ ৮ জুলাই 
মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ খু, ১৯১১ খুঃ (?) 
১০ই নভে: 
মুকুন্দ দাস ১২৮৫ সাল ১৩৪১ সাল, ৪ জ্যৈষ্ঠ 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ১২৬৪ সাল, ১৩২৭ সাল, _ 
২৩ অগ্রঃ ২৬ বৈশাখ 
গমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ (?) ১৮৩০ খুঃ, 
১ল! এপ্ৰিল 
মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৬৫ খৃঃ, ১৯৩৩ খুঃ, 
আচাধ ২৪ এপ্রিল ৩০ নভেঃ 
মৃণালকাণ্তি ঘোষ ১২৬৭ সাল (0) ১৩৫৪ সাল, 
২৪ আশিন 
মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৮২ সাল ১৩৫৩ সাল, 
১৮ই পৌধ 
মৃত্যুঞ্জয় বিভ্ভালঙ্কার ১৭৬২ খুঃ (?) ১৮১৯ খৃঃ (আহমুঃ) 
মোজাশ্মেল হক, মুন্দী ১২৬৭ সাল ১৩৪০ সাল, 
১৪ই অগ্রঃ 


৪৩ 


মোহিতলাল মজুমদার 


বনজ্েশ্বর বন্দ্যোপাধ্যাম্ন 


ষতীন্দ্ৰমোহন ঠাকুর, 


মহারাজা, স্যর 


যতীন্দমোহন বাগচী ২. 


যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত 
যদুনাথ মভতমদার 
বছুনাথ সরকার 
যদুনাথ সবাধিকারী 
যোশীন্দ্রনাথ বন 


ষোগীন্দ্রনাথ সরকার 
যোগেত্দরচজ্্ বসু 


১৮৮৮ খুঃ, 
২৬ অক্টোঃ 
(১২৯৫ সাল, 
১১ কাতিক ) 
১২৬৬ সাল, 
৭৯ ভাদ্ৰ 

১৮৩১ খুঁঃ 


১০৯০৫২ থু, 
২৩ জুলাই 

( ১৩৫৯ সাল, 
১৩ শ্রাবণ ) 
১৩৩২ সাল 


১লা জ্যৈষ্ঠ 


১৯৮০ পৃঃ 


(১২৩৮ সাল, ১ জ্যৈষ্ঠ) (১৩১৪ সাল, 


১৮৭৮ পূঃ 


(১২৮৫ সাল ) 
১৮৮৭ খুঃ 


২৪ পোঘ) 
১৯৪৮ খুঃ, ১লা 
ফেব্রু 

১৯৫৪ গুঃ 


১২৬৬ সাল’ ৭ কাতিক ১৩০* সাল ১২-চৈত্র 


১৮৭০ খৃঃ, ১০ ডিসেঃ 
১৮০৫ খু 

১৮৫৭ খুঃ ( ১২৬৪ 
সাল, ১৮-আবণ ) 
১৮৬৭ খৃঃ ( ১৮৬৬? ) 
১৮৫৪ পুঃ, ৩০ ডিসে: 


যোগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৫৮ খুঃ, ১৩ 


এপিল 


যোগেন্দ্ৰনাথ বিগ্াডৃষণ ১৮৫৮ খৃঃ ১-জুলাই 


যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র 
বোগেশচন্দ্ৰ চৌধুৰী 


১৮৬১ খুঃ = এপ্রিল 
১২৯৪ সাল (1?) 


১৯৫৮ বুঃ, 
১৮৭০ খুঃ 
১৯২৭ পৃঃ ( ১৩৩৪ 
সাল, ৪-শ্ৰাবণ ) 
১৯৩৭ থুঃ 

১৯০৫ খৃঃ, ১৮-আগষ্ট 
১৯০৯ খুঃ, ২৯ জানুঃ 


১৯ শেষে, 


১৯০৪ বুঃ, ১২ জুন 
১৯৩২ খু ১৩ জামু 
১৩৫৫ সাল 


যোগেশচন্দ বায়, 
বিতানিধি 
ঘোগেজ্লাখগুণ্ত 
বসলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
করঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 
রজনীকান্ত গুণ 


সজনীকাক্ত গুহ 
র্জনীকান্ত সেন 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রমেশচজ্ত দত 


বুসিকচন্দ্র রায় 
রসিকলাল চক্রবর্তী 


১৮৫৯ খুঃ, ২০ অক্টোঃ ১৯৫৬ খৃঃ 


১৮৮২ থুঃ ১৯৬৫ খৃঃ 
১৮২৭ খ্বঃ, ভিসেঃ ১৮৮৭ খুঃ, ১৩-মে 
১২৫০ সাল, ১৪-আষাঢ় ? 
১২৫৬ সাল, ২৯-গাদ্র ১৩০৭ সাল, 

৩০ জ্যেষ্ঠ 
১২৭৩ সাল (+) ১৩৫২ লাল, ২৭ অগ্ৰঃ 
১৮৬৫ খু১) ২৬শে ১৯১০ খুঃ, ১৩ই 
জুলাই (১২৭২ সাল, সেপ্টেঃ ( ১৩১৭ 
১২-আবণ ) সাল, ২৮-ভাদ্র ) 
১৮৬১ খুঃ, ৭ই মে ৯৪১ খুঃ, ৭ই 
(১২৬৮ সাল, ২৫ শে আগষ্ট ( ১৩৪৮ 
বৈশাখ ) সাল, ২২ শ্রাবণ 
১৮৪৮ থুঃ, ১৩ই ১৯০৯ খুঃ, ২৭শে 
আগষ্ট নভেঃ 
১২২৭ সাল ১৩৯০ সাল 
১২৬৩ সাল ১৩১৩ সাল 


বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৬ থু) (১২৯২ ১৯৩০ খুঃ ( ১৩৩৭ 


রাখালদাস হালদার 
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


সাল, ১লা-বৈশাখ ) সাল, »ই জ্যৈষ্ঠ ) 

১৮০২ খুঃ, ২১-ডিলসে ১৮৮৭ শুং 

১৮৪৫ খৃঃ, ৩১-অক্টোঃ ১৮৮৬ বুঁঃ, ১০ 
অক্টোঃ ( ১২৯৩ 
সাল, ২৫ আশ্বিন ) 


8৫ 


রাজকৃষ্ণ রায় 


র্াব্দনান্নাম্নণণ বহু 
রাজশেখর বন 


রাজেন্দ্রনাথ বিভাভূঘপ 
রাজেন্দলাল মিত্র 


রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
ব্রাধাকান্ড দেব 
রাধাগোবিন্দ পাল 
রাধাচরণ চক্রবর্তী 


রাধানাথ মিত্র 
রাধানাথ শিকদার 
বাধিকারগ্রন গঙ্গোঃ 
রামকমল ভট্টাচার্য 
রামকমল সেন 
স্বামগতি স্তায়রত্ব 


১৮৪৯ খৃ:, ২১শে ১৮৯৪ থুঃ, ১১ই মাৰ্চ 
অক্টোঃ ( ১২৫৬ সাল ) ( ১৩০* সাল, 
২৮ ফান্তন 
১৮২৩ খুঃ, ৭ই সেপ্টেঃ ১৮৯৯ খৃঃ, ১৮ সেপ্টে: 
(১৭৪৮ শক, ২৩ ভাদ্র) 
১৮৮০ খৃঃ, ৪ঠা মাৰ্চ ১৯৬০ খৃঃ, ২৭শে 
এপ্ৰিল 
১২৮৭ সাল ১৩৪২ সাল 
( ১৮২৪ খ্বঃ, ১৫ই ১৮৯১ খৃঃ, 
ফেব্রুঃ ?) ১৮২২ খুঃ, ২৬-জুলাই 


১৬ফেক্ৰুঃ 

১৮৯০ খৃঃ ? 

১৭৮৪ খুঃ, ১৯ মাৰ্চ ১৮৬৭ বুঃ, ১৯ এপ্ৰিল 

১৮৭১ খুঃ ১৯১৮ খুঃ 

১৩৬৯০ সাল ১৩৪৫ সাল, 
৩২-শ্রাবণ 

১২৩২ সাল, ২৬ভাদ্র ১৩২৮ সাল, ২৩ জ্যৈষ্ঠ 

১৮১৩ পুঃ ১৮৭০ খুঃ, ১৭-মে 

১৩১৩ সাল ১৩৫৩ সাল, ২১ চৈত্র 


১২৪০ সাল, ১৬ই চৈত্র ১৮৬০ খৃঃ, ১১ই জুন 
১৭৮৩ খৃঃ, ১৫ই মাৰ্চ ১৮৪৪ খুঃ, ২রা আগষ্ট 
১৮৩১ খৃঃ, ৪ঠা জুলাই ১৮৯৪ থুঃ, ৯ই অক্টোঃ 
( ১২৩৮ সাল, (১৩০১ সাল) 

২৮শে আবাঢ ) 


৪8৬ 


রামচন্দ্র বিগ্গাবাগীশ 
ব্রামদাস সেন 


রামনাথ বিশ্বাস 
ঝামনারায়ণ তৰ্কনরতু 


রামপ্রসাদ দেন 
রামপ্ৰাণ গুপ্ত 
রামমোহন বায় 


রামরাম বহু 
বামলোচন দাস 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


রামেম্হ্রন্দর তিবেদী 


লাবণ্যপ্রভা বসু 
( সরকার ) 
লালবিহারী দে, 
রেভোগেওড 
লালমোহন বি্ভানিধি 


১৭০৭ শক ২৯ মাঘ 
১৯৪৫ খৃঃ, ১০ই ডিসেঃ 


১৩০২ সাল 
১৮২২ খুঃ, ২৬ভিসেঃ 
(১২২৯ সাল ) 


১৭২৩ খৃঃ, 
১২৭৪সাল, ৯ই ফাল্গুন 
১৭৭২ পুঃ (৭৪ ?) 
১০ই মে 
১৭৫৭ খৃঃ ( আন্মুঃ ) 
১১৯৮ সাল, পৌষ 
১৮৬৫ খুঃ, ৩*শে মে 
(৩১?) 
১৮৬৮ পুঃ, ২*শে 
আগষ্ট (১৮৭১ সাল 
৫ই ভাদ্ৰ) 
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১৮২৪ খুঃ ১৮ই ডিসেঃ 


১৮৩৬ খৃঃ 
(১২৫১ সাল, চৈত্র) 


৪8৭ 


১৮৪৫ খৃঃ, ২ মার্চ 
১৮৮৭ খুঃ, ১৯শে 
আগষ্ট 

? 

১৮৮৬ খৃঃ, ১৯শে 
জানুঃ ( ১২৯২ সাল, 
৭ই মাঘ ) 

১৭৭৫ খুঃ 

১৩৩৪সাল, ২৭শে ভাদ্র 
১৮৩৩ খুঃ, ১৭ (লেপ্টে 


১৮১৩ গুঃ, ৭ই আগষ্ট 
১২৭৪ সাল, ৪ঠ| মাঘ 
১৯৪৩ খৃঃ, 

৩০নো সেপ্টে 

১৯১৯ পৃঃ, ৬ই জুন 
(১৩২৬ সাল ) 


১৯১৯ খু 


১৮৯৪ খুঃ, ২৮শে 
অক্টো 

১৩২৩ সাল, 
১২ই আশ্বিন । 


লীল৷ দেবী 
শচীশচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যান্ 


শবরৎকুমারী চৌধুরাণী 


শরুৎ্চন্দ চটোপাধ্যাদ 


শরৎচন্দ দেব 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
শশধ্র তর্কচড়ামণি 
শশধর দন্ত 


শশিড়ঘণ দাশ গুপ্ত 


শশিডুষণ নন্দা 
শশিভূষণ বিদ্যালক্কার 


শিবনাথ শাস্ত্ৰী 
শিবরুতন মিত্র 


শিশির কুমার ঘোষ 


চলত খুঃ ৯৮৩ থুঃ 

১৮৩০ খু ? 

১৮৬১ খৃঃ, ১৫ই জুলাই ১৯২০ খুঃ, ১১ই 
এপ্রিল 


১৮৭৬ খুঃ, ১৫ই ১৯৩৮ খু, ১৬ই জামু 
সেপ্টেঃ ( ১২৮৩ সাল, (১৩৪৪ সাল, 


৩১ ভাদ্ৰ ) ২ মাঘ) 
১২৬৫ পাল, খন ? 
কাতিক 


১৮৯৯ খুঃ ৩০ মাৰ্চ ১৯৭০ খুঃ ২২ সেপ্টেঃ 
(১৩০৫ সাল, ১৭ চৈত্র) (১৩৭৭ সাল,৬ আ্বাশ্বিন 


১৮৫১ থুঃ ১৯২৮ গুঃ 
? ১৯৫১ থুঃ 
১৯২১ থুঃ ১৯৩৪ থুঃ 
১২০৪৯ সাল, ১২৯৯ সাল, 
তই আশিন ১২ই অগ্রঃ 
১১৬৮ সাল (1) ১৩৫৪ লাল, 
২৩শে আশ্বিন 
১৮৪৭ বুঃ ৩১-শে জামু ১৯১০ পৃঃ, 
৩১শে সেপ্টেই (২৩ ?) 
১২৭৮ সাল, ১লা চৈত্র ১৩৪৫ সাল, 
২* শে পৌষ 
১৮৪০ খু (১৮৪২ 1) ১৯১১ খৃঃ, ১"ই 
জ্ঞান 


শৌরীল্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৪৭ খৃ: (১২৪৭ ১৯১৪ খুঃ, ৫ই জুন 


সাল, আশ্বিন ) (১৩২১ সাল, 

২২ শে জ্যৈষ্ঠ) 
শ্যামলাল মল্লিক ১৮৯০ খুঃ ১৯২৮ খুঃ 
শ্যামাপ্ৰসাদ ১৯*১ খৃঃ, ৭ই জুলাই ১৯৫৩ বুঃ, 

মুখোপাধ্যায় ২৩ শে জুন 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯২ পু ১৯৭০ খুঃ; ২৮ শে 
ফেব্ৰু 
শ্ীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৮৬৭ ? ১৯৪৭ খ্ুঃ 
সখারাম গনেশ দেউস্কর ১৮৬৯ পুঃ, পৌষ ১৯১২ খুঃ, 

২৩ শো শতেঃ 
সজনীকান্ত দাস ১৯০০ খুঃ, ২৫-আগক্ট ১৯৬২ খুঃ, 

১১ই ফেব্রু 
সঞ্জয় ভট্টাচার্য ১৯০৭ পৃঃ ১৯৬৯ খু 
সন্তীবচন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৪ খুঃ ১৮৮৯ থুঃ, বৈশাখ 

(১৭৫৬ শক বৈশাখ ) 
সতীশচম্দ্ৰ ঘটক ১৮৮৫ খৃঃ, ৪ঠ] মে ১৯৩২ খৃঃ, ১৬ই জুন 
সতীশচন্দ্র রায় ১২৭৩ সাল, ১৩৩৮ সাল, 

১লা কাতিক ৫ই জ্যৈষ্ঠ 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ১৮৪২ খুঃ ১ লা জুন ১৯২৩ থুঃ, ৯ই জানু 
সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত ১৮৮২ খুঁঃ, ১২ই ফেব্রু ১৯২২ খৃঃ, 

২৫ শে জুন 
স্ৃকান্ত ভট্টাচার্য ১৩৩০ খু, ১৩৫৪ সাল, 

৩১ শে শ্রাবণ ২৯ শে বৈশাখ 
8৯ 


হখলভা রাও 
হধীল্দনাথ দত্ত 


স্রেশচস্দ সমাজপতি 
সোন্ীন্দৰমোহন বন্দ্যোঃ ১৮৮৪ খৃঃ, ৯ই জামুঃ 


স্বৰ্গকুমানী দেবী 
হরচত্দ্র ঘোষ 
হুর্প্রাসাদ শাস্ত্ৰী 
হরিশচন্দ্র নিয়োগী 


হীরেম্দনাথ দত্ত 


হুমায়ুন কৰীর 


হেমেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হেমেন্দ্রকুমার রানু 


হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হেমেন্দ্ৰপ্ৰসাদ ঘোষ 
হেমেল্দ্ৰলাল রায় 


৮৮৬ 22 


১৯৯ ১ খুঃ, ৩০ অক্টো 


১৮৭০ খুঃ 


১৮৫৭ খৃঃ 


১৮১৭ প্রঃ 


১৮৫৩ খৃঃ, ৬ই ডিসে; 


১৮৫৪ খুঃ ( ১২৬১ 
সাল, ভাদ্র) 
১৮৬৮ খুঁঃ, ১৭-জামুঃ 


১৯*৩ খৃঃ, ফেব্রু 


১৯৬২ এঃ, ৯ জুলাই 
১৯৬০ থুঃ 

১৯২* পুঃ 

১৯৬৬ গপ্রহ 

১০৩২ ৭.০, ওক 
জুলাই 

১৮৮৪ খু, 

২৪ শে নভে 
১৯৩১ খুঃ) 

১৭ই নভেঃ 

১৯৩০ খুঃ ৫ এপ্রিল 


১৯৪২ খৃঃ, 
১৬ই সেপ্টে 
১৯৬৯ খুঃ, ১৮ই 


আগষ্ট 


১৮৩৮ পূঃ, ১৭-এপ্রিল ১৯০৩ খুঃ, ২৪-মে 


১৮৮৮ খুঃ 


১৮৪৪ খৃঃ 


১৫১৬৩ 2, 
১৮ই এপ্রিল 
১৮৮৪ খৃঃ 


১৮৭৬ খৃঃ, ২৪ সেপ্টেঃ ১৯৬৩ থুঃ 


১৮৯২ থুঃ 





১৯৩৫ খৃঃ 


প্ুল্লস্লানওঞ্রাঞ্ড 
॥ সাহিত্য আকাদেমী পুরক্ষার ॥ 
(এই পুরক্ধার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে সাহিত্য আকাদেমী 
কর্তৃক, ১৯৫৫ পৃঃ থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শ্ৰেষ্ঠ 
সাহিত্য কীতির জন্ প্রদান করা হয়। পুরক্কার লগদ ৫*** টাকা 


ও অভিনন্দনপত্র ৷ ) 

বৎসর লেখক গ্রন্থের নাম 

১৯৫৫ জীবনানন্দ দাশ শ্রেষ্ঠ কবিতা 

১৯৫৬ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আবৰ্বোগ্য নিকেতন 

১৯৫৭ প্রেমেন্দ্র মিত্র সাগর থেকে ফেরা 

১৯৫৮ রাজশেখর বন আনন্দীবাই ইত্যাদি গল্প 

১৯৫৯ গজেন্দ্রকুমার মিত্র কলকাতার কাছেই 

১৯৬০ xX ১৫ 

১৯৬১  শশিভূষণ দাশগুপ্ত ভারতের শক্তিসাধনা ও 
শাক্ত সাহিত্য 

১৯৬২ অম্লদাশঙ্কর বায় জাপানে 

১৯৬৩ অমিয় চক্রবর্তী ঘরে ফেরার দিন 

১৯৬৪ স্ৃভাষ মুখোপাধ্যায় যত দূরেই যাই 

১৯৬৫ বিষ্ণু দে স্মৃতি-সপন্তা-ভবিষ্বাৎ 

১৯৬৬ মনোজ বস্তু নিশিকুটুচ্ব 

১৯৬৭ বুদ্ধদেব বস্তু তপস্বী ও তরগ্গিনী 

১ ৯৬৮ ১ ১৫ 

১৯৬৯ অমনীন্্র রায় মোহিনী আড়াল 

১৯৭৭ আবু সঈগদ আইয়ুব আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ 


৫১ 


( পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পুরস্কার দিচ্ছেন 


॥ রবীন্দ্র পুরস্কার ॥ 


পুরস্কারের অর্থমুল্য-_-৫০** টাকা) 


বগুসর 


১৯৫০ 


১৯১৫৩ 


লেখক 

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 

সতীনাথ ভাদুড়ী 

আচা: যোগেশচন্দ ব্লায় 
বিঘ্তানিধি 

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধায় 

বচ্তেন্দলাথ বন্দোপাধ্যায় 


ডঃ কালীপদ বিশ্বাস ও 
এককডি ঘোষ 
দীনেশচন্দ শুট্াচার্ধ 


আয়তী রাণী চন্দ 
তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাজশেখর বন 
সমরেকজ্্রনাথ সেন 

ডঃ রমেশচন্দ মজুমদার 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
৫২ 


১৯৫০ থুঃ খেকে । 
গ্রন্থ 
বাঙ্গালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব ) 


জাগরী 
Ancient Indian Life 


ইছামতী 
ংবাদপত্রে সেকালের কথা, 
বাংলা সাময়িকপত্র,। সাহিত্য- 


সাধক চরিতমাল! ইত্যাদি । 
ভারতের বনোষধি ৷ 


বাঙ্গালীর সারন্বত অবদান (বঙ্গে 
নব্যন্যায় চৰ্চ| ) 

পূৰ্ণকুক্ 

আরোগ্য নিকেতন 

কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প 

বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড 


The History and Culture 
of the Indian people. 


রবীজ্্রজীবনী 


বও্লর লেখক থান্দ্ 


১৯৫৮ 


১৯৫৯ 


১৪৬৩ 


১০১৬১ 


১৯৬২ 


১৯৬৩ 


2১৯৩৪ 


১৯৬৫ 


ডঃ সুনীতিকুমার Latterature Mediavali & 
চট্টোপাধ্যায় Moderne Del sub conti- 
nete Indiano.(লাতিন ভাষা) 
বিনয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি 
প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্র সাগর থেকে ফেরা 
উপেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য বাংলার বাউল ও বাউল গান 


হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও Origin of the National 
শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যাম্্ Education Movement. 


প্রযথনাথ বিশী কেরী সাহেবের মুন্নী 
রাধাগো|বন্দ নাথ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন 
মহামহোপাধ্যায় হরিদাস মহাভারত ( অনুবাদ ও টীকা 
সিদ্ধান্ত বাগীশ ১৫৩ খণ্ডে) 

স্বামী প্ৰজ্ঞানানন্দ Historical Development 


of Indian Music 
বলাইচাদ মুখোঃ (বনফুল) হাটে বাজারে 
‘দ্ৰতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চোপাসনা 
স্থবোধকুমার চক্রবতা রম্যাণী বীক্ষ্য 
ডঃ হরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী 


প্রমথনাথ ভট্টাচাৰ্য ভারতের সাধক 

বিমল মিত্র কড়ি দিয়ে কিললাম 

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্ৰসাদ গুহ আকাশ ও পৃথিবী 

ডঃ স্থকুমার সেন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস 
শচণন্দ্ৰনাথ বনু প্রাগৈতিহাসিক মানুষ 
গজেন্দ্ৰকুমার মিত্র পৌষ ফাগুনের পালা 


৫৩ 


বগুসর 


৯৯৩৩ 


১৯৬৭ 


১৮৬৯ 


১৯৭০ 


১৯৭১ 


লেখক 
শ্রীমতী আশাপুণা দেবী 
শাল্তিরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য 


অনিবাণ 

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
কালিকারগুন কামনুনগে 
ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী 


কালিদাস রায় 


সুকুমার বই 
ডঃ চাক্ুচন্দ্ৰ সান্ধাল 


শ্রীমতী লীলা মজুমদার 
লারায়ণ সান্যাল 
গোপেন্দ্রকৃষ্ বস্তু 
আনু সইদ আইয়ুব 
শ্রীমতী ভেবা 
আলেকজেন্টো ভন! 
নোভিকভা 
দেবেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস 
ননীমাধব চৌধুরী 
জিতেন্দকুমার গুহ 
শঙ্কর সেনগুপ্ত 


৫৪ 


গ্ৰন্থ 
প্রথম প্রতি শ্রুতি 
বাঙ্গালী হিন্দুয়োকা 
খিদমৎ 
বেদ মীমাংসা 
তুঙ্গভদ্রার তীরে 
রাজস্থানের কাহিনী 
Tagcre on Literature and 


ছু 


Aesthetic. 
পুৰ্ণাহুতি 
হিমালয় 
The Rajbansi 
Bengal 
আর.কোনখানে 
অপরূপা অজন্ত! 
বাঙলার লৌকিক দেবতা 

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা 

Bankim  Chandra—His. 

life and 
ভাষায়) 
মানব কল্যাণে রসায়ণ 
ভানতবর্ষের অধিবাসীর পরিচস্ব 
মহাকাশ পরিচয় 

এ স্টাডি অব উইমেন ইন বেঙ্গল 


of North 


creations ( রুশ 


॥ শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার ॥ 

( অমৃতবাঞ্ধার ও যুগান্তর পত্রিকা ১৯৫৮ খৃঃ থেকে বাংলাভাষায় 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থের জন্য প্রতি বছর দু'টি পুরস্কার দান করেন পুরস্কারের 
অর্থমূল্য- এক হাজার টাকাঁ। সাধারণতঃ গবেষণাক্ষেত্রে ধীদের 
পাণ্ডিত্য বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, শিশিরকুমার পুরস্কারটি 
তাদের জন্য । গল্প, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
কৃতিত্বের শ্বাক্ষরন্বরূপ মতিলাল পুরস্কারটি প্রদত্ত হয়। ) 

বৎসর লেখক 
১৯৫৮ হুরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯৫৯ স্বামী প্রচ্ঞানানন্দ 
শ্রীমতী আশাপুৰ্ণা দেবী 
১৯৬* শ্রবোধকুমার সান্যাল 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
১৯৬১ ডঃ আশুতোষ ভদট্টাচারঁ 
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 
১৯৬২ ডঃ বিমানবিহারী মন্তুমদার 
বিমল মিত্র 
১৯৬৩ বুদ্ধদেব বস্তু 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯৬৪ অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
মনোজ বসু 
১৯৬৫ পণ্ডিত সুখময় শাস্মী সপ্ততীৰ্থ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


৫৫ 


বৎসর লেখক 

১৯৬৬ যোগেশচন্দ্র বাগল 
সতৱোজকুমার রায়চৌধুরী 

১৯৬৭ ভবানী মুখোপাধ্যায় 
দীপক চৌধুরী 

১৯৮ ম্বধীরচজ্্র সরকার 
মহাশ্বেতা দেবী 

১৯৬৯ ভঃ শুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্ৰফুল্ল রাস 

১৯৭০ কাজী আবদুল ওদুদ 
পরিমল গোস্বামী 

১৯৭১ নরেন্দ্র দেব 
মণীন্দ্রনাথ বস্তু 


আনন্দ পুরস্কার 
( আনন্দবাজার, হিন্দুম্থান ফ্টাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে 
বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্থা প্রতি বছর দু'টি করে পুরস্কার 
দেওয়া হয় । ১৯৫৮ খুঃ থেকে প্রদত্ত এই দু'টি পুরস্কারের নাম-- 
'প্রফুন্নকুমার স্মৃতি পুরস্কার’ ও ‘স্থরেশচন্দ্ৰ "যুতি পুরস্কার’ । পুরস্কারের 
অর্থূল্য- এক হাজার টাকা |) 
বৎসর লেখক 
১৯৫৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সমরেশ বস্থ 
১৯৫৯ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
সুবোধ ঘোষ 


৫৩৬ 


১৯৬০ 


১৯৬১ 


১৪৩৩ 


১৯৩৫ 


১৯০৬৮ 


১৯৭০ 


১৮৯৭১ 


উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বনফুল 

প্রমথনাথ বিশী 

সৈয়দ মুজতবা আলি 
কুমুদরগুন মল্লিক 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র 

রমাপদ চৌধুরী 
কালিদাস রায় 
স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
ডঃ সুশীল কুমার দে 
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 

ডঃ স্ককুমার সেন 

শ্রীমতী লীল৷ মজুমদার 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 
বিমল কর 

গোপালচন্দ্র ভট্টাচাধ 
হুধীরপ্লন মুখোপাধ্যায় 
শ্যামাপদ চক্রবর্তী 
মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর ) 
প্রবোধচন্দ্র সেন 
গোবুকিশোর ঘোষ 
সস্ডোষকুমার ঘোষ 
সত্যজিৎ বায় 


৫৭ 


মৌচাক পুরস্কার 


(এম. সি. সরকার এণ্ড সম্স প্রাইভেট লিঃ এর পত্রিকা ‘মৌচাক’ 
এর নামানুসারে, প্রতি বছর শ্ৰেষ্ঠ শিশুসাহিতোর জন্য ৫০০ টাকা 
মূল্যের একটি করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ) 


১৪১৫৮ 
১৯৫৯ 
১-৬০ 
১৯৬১ 
১৭৩২ 
১৯৬৩ 
১৯৬৪ 
১৯৬৫ 
১৯৬৬ 
১৯৩৬৭ 
১৯৩৮ 
১৯৬০৯ 
১৯৭৮ 
১৯৭২১ 


হেমেন্দ্রকুমার রায় 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
শিবরাম চক্রবর্তী 
যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত 

শ্রীমতী স্খলতা রাও 
প্রেমেজ্দ্র মিত্ৰ 

নরেন্দ্র দেব 

ধীরেন্্রলাল ধর 

মোহনলাল গাঙ্গুলী 
অম্লদাশবঙ্বর রায় 
প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায় 
খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ 

সতাকাত্ত গুহ। 
কামাক্ষাপ্ৰস।দ চট্টোপাধ্যায় 


উণ্টোরথ পুরস্কার 
( ‘ভণ্টোরথ’ সিনেম! পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতিবছর এক “- 


শ্রেষ্ঠ কবিকে ৫** টাক! মুল্যের পুরুস্কার দেওয়া হয় |) 
১৯৫৭ সুভাষ মুখোপাধ্যায় 


১৯৫৮ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


৫৮ 


১৯৭১ 


অজিত দণ্ড 

মণীন্দ্ৰ রায় 

দীনেশ দাশ 

হরপ্রসাদ মিত্ৰ 

শ্রীমত্তী উমা রায় 

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
অরুণ মিত্র 

রামবস্থ ও নাট্যকার মন্মথ রায় 
স্বনীলচন্দ্র সরকার 
হৃনীলকুম।র নন্দী 

তরুণ সান্যাল 

দক্ষিণারগুন বসু 


নরসিংহদাস বাংলা পুরস্কার 


(দিল্লী বিএবিদ্তালয়ের মাধ্যমে শ্রীনরসিংহ দাস আগরওয়ালা 
১৯৪৮ সাল থেকে প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থের জন্য ১*০০ টাক! 


পুরস্কার দেন 1) 

১৯৪৮ যাযাবর দৃষ্টিপাত 

১৯৪৯ সৈয়দ মুজতবা আলি দেশে বিদেশে 
১৯৫০ AX X 

১৯৫১ ডাঃ আর. কে. পাল শারীরবিদ্া 

১৯৫২ অমতী প্রতিভা গুপ্ত সমাজ ও শিশুশ্রিক্ষা 
১৯৫৩ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বিজ্ঞান ভারতী 


৫৯ 


১৯৫৪ মনোজ বহ চীন দেখে এলাম 


৯৯৫৫ নৃপেন্দনাথ ভট্টাচার্য বাংলার অর্থ নৈতিক ইতিহাস 
১৯৫৬ শংকর কত অজানারে 
১৯৪৭ সমরেস্্রলাথ সেন বিজ্ঞানের ইতিহাস 


৯৫৮ উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিগত দিন 
১৯৫৯ শ্লিবোধকুমার মুখোপাধ্যান্ঘ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 


১৯৬০ শ্রীমতী বাণী রায় নিঃসঙ্গ বিল 
১৯৬১ ১৫ ১৫ 
১৯৬২ হুরিহরপ্রসাদ সাহ! তুলসীদাসী রামায়ণ 

ইন্দ মিত সাক্ঘর 
১৯৬৩ ডঃ তারকমোহন দাস আমার ঘরের আলে পাশে 
১৯৬৪ অভিতকরুষ্ণ বস্তু ষাদ্বকাহিনী 
১৯৬৫ ডঃ আর. কে. পাল রোগিপরিচর্ধা বা নার্সিং লিক্ষা 

২য় ভাগ 
১৯৬৬ অপূর্বরতন ভাদুড়ী মন্দিরময় ভারত 
১৯৬৭ কমলেশ রায় বিশ্ববিভ্ঞান 
জ্ঞানপীঠ পুরস্কার 


(এটি সর্বভারতীয় সাহিত্য পুরস্কার । ১৯৬৫ খৃঃ থেকে মাদ্রাজ 
সরকার এই পুরস্কার দিচ্ছেন প্রতিবছর, শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাহিত্যের 
স্বীকৃতি হিসাবে । পুরস্কারের পরিমাণ একলক্ষ মুদ্রা ও একটি 
ব্ৰোপ্জের সরস্বতী মূর্তি |) 

১৯৬৫ জি. শঙ্কর কুরূপ 
( মালায়ালম ) 
০5 


১৯৬৬ তাৰাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, গণদেবতা (বাংল। উপন্যাস) 
১৯৬৭ উমাশঙ্ধর যোশী 


কে. ভি. পুটাপ্সা 
১৯৬৮ স্বমিত্রানন্দন পন্থ 
১৯৬৯ ফিরাক গোরখপুরী গুল-এ-নগম! € কাব্য ) 
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রীপকদের তালিকা 


€ভিনামাইটের আবিক্ষ্ভা ডঃ আলফ্ৰেড নোবেল ( ১৮৩৩খুঃ-_ 
১৮৯৬ খুঃ ) ছিলেন শ্ুইডেনের খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার । তার সঞ্চিত 
সম্পত্তি (পরিমাণ--১৭,৫০,০*০ পাউণ্ড ) উইল করে একটি ট্রাস্ট 
গঠন করেন । এই সম্পত্তির বাধিক আয় থেকে, তার ইচ্ছানুসারে 
--সাহিতা, শান্তি, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, ভেষজ-বিষ্ঞান ওশারীরতত্ত 
ও অর্থবিজ্ঞান বিষয়ে প্রতিবছর একটি করে আন্তর্জাতিক বাস্িক 
পুরস্কার দেওয়া দেওয়া হয়। দাতার নামানুসারে এই পুরস্কারের 
নাম-_নোবেল পুরস্কার । ১৯০১ খবুঃ থেকে এই পুরস্কার দেওয়া 
হচ্ছে । এখানে কেবলমা সাহিত্যে পুরস্গার প্রাপকদের তালিকা 
দেওয়া হল 1) 
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॥ যুগান্তরিত ॥ 


অক্ষয়কুমার দত্ত 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ (ইং ১৫ই ভুলাই ১৮২৯) শনিবার 
শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি অনুমান ৬ দণ্ডের সময় বদ্ধমান জেলার 
চুপীতে অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন । পিতা- পীতান্বর দত্ত ও 
মাতা দয়াময়ী দেবী ' 

পাঁচ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমারের বিষ্ভারুও্ড । নয় বংসৰর বয়সে 
ইংরাজী শিক্ষার জম্য খিদিরপুরে আগমন ৷ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে 
ভতি। এখানে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যস্ত পড়েন । এখানে পড়ার 
সময় ১৫ বছর বয়সে আগড়পাড়া নিবাসী রামমোহন ঘোষের কন্যা 
নিমাইমণির (শ্যামামণির ) সংগে বিবাহ । ১৯ বছর বয়সের সময় 
কাশীতে পিতার মৃত্যু ফলে পড়া ছেড়ে চাকরীর চেন্টা ৷ 

‘সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র শুর সংগে পরিচয্ন 
ও কবিতা রচনা । ইঈশখর গুগ্তই তাকে নাকি প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত 
করেন । ভার প্রস্তাবে ১৮৩৯ গুঃ-র ২৫শে ডিসেম্বর অক্ষয়কুমার 
তত্বাবোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হন | কিছুদিন তিনি এই সভার 
সহকারী সম্পাদকের কাজও করেন । ১৮৪৭ বুঃর ফেব্রুয়ারী মাসে 
তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। 

১৭৬২ শকের ১লা [ আঘাঢ় ] শনিবার ভত্রাবোধিনী পাঠশাল! 
স্থাপিত হলে অক্ষয়কুমার ৮ টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত 
হন। ঠা শ্রাবণ থেকে বেতন হয় ১* টাকা এবং তারপর ১৪ টাকা 
বেতনে তৃতীয় শিক্ষক নিধুক্ত হন | তিনি ভূগোল এবং পদার্থাবিভা, 


৬৫ 


পড়াতেন । এখানে শিক্ষকতাকালে ১৮৪২ থঃ-বু জুন মাসে ( আষাঢ়, 
১৭৬৪ শক ) তিনি টাকী-নিবামী প্রসম্গকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 
‘বিদাদৰ্শন’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ কৰেন । 

তত্ববোধিনী সভার মুখপত্ররূপে দেবেন্দ্রনাথ 'তন্ববোধিনী পত্ৰিকা 
প্রকাশের সংকল্প করেন । সম্পাদক নিয়োগের জন্য দেবেন্দ্রনাথ 
একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে অক্ষন্নকুমার নির্বাচিত 
হন। ১৮৪৩ বৃঃ-র ১৬ই আগষ্ট এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় । 
১৮৫৫ খুঃ পর্যন্ত দীৰ্ঘ বারে! বৎসৰ অক্ষয়কুমার ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা 
পরিচালনা করেন । 

১৮৪৩ খুঃব ২১শে ডিসেম্বর অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রভৃতির সংগে ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করেল । ১৮৫২ খুঃ- অক্টোবর মাসে 
দেবেন্দ্রনাথ নিজভবনে ‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠা করলে অক্ষয়কুমার 
সম্পাদক নিযুক্ত হন । ১৮৫৪ খুঃ-র ১২ই ডিসেম্বর কাশাপুরে 
কিশোন্রীচাদ মিত্রের বাড়ীতে “সমাজোন্মতিবিধায়িনী সৃহৃদ্‌ সমিতি'র 
সুচনা হলে তিনি যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন ৷ 

১৮৫৫ খুঃ-র ১৭ই জুলাই বিষ্তাসাগর্রের তত্বাবধানে কলকাতায় 
নর্মাল গুল খোলা হলে প্রধান শিক্ষকের কাভার গ্রহণ করেন 
অক্ষয়কুমার । কিন্তু বেশিদিন তিনি এ কাজ করতে পারেন নি। 
শিরারোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৩ খুঃ-র আগষ্ট মাস থেকে দু'বছর চুটি 
নিতে বাধ্য হন । শেষে ১৮৫৮ খুঃ-র আগন্ট মাসে পদত্যাগ করেন । 

১৮৩৭ ঝুঃ-র ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ‘তত্ববোধিনী সভ!’ অক্ষয় 
কুমারকে মাসিক ২৫ টাক! বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘ ৩১ 
বছর রোগভোগের পর ১৮৮৬ খবর ২৮শে মে ( ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩) 
রাত্রি ৩১৫ মিনিট নাগাদ অক্ষয়কুমার পরলোক গমন করেন। 
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৷ রচনাবলী ॥ 


১। অনঙ্গমোহন ( পদ্যগ্ৰল্থ ) ইং ১৮৩৪ (?} 
২। জভূগোল। শকাব্দাঃ ১৭৬৩ (ইং ১৮৪১ ) । পুঃ ৭৫ | 
৩। শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় 
সান্মৎসরিক সভার বক্তৃতা | ইং ১৮৪৫ | পৃঃ ৮1 
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১ম ভাগ। পৌঘ ১৭৭৩ শক ( ইং ১৮৫১ )। পৃ. ২৯১। 
২য় ভাগ। ১০ মাঘ ১৭৭৪ শক ( ইং ১৮৫৩ ) | পু. ২৮৯। 
৫1 চারুপাঠ । ১ম ভাগ। ৪ শ্রাবণ ১৭৭৫ শক (ইং ১৮৫৩)। 
পু. ১০৪। ২য় ভাগ। শ্রাবণ ১৭৭৬ শক। (ইং ১৮৫৪)। 
তহ্ন ভাগ। ২২ আধাঢ ১৭৮১ শক (ইং ১৮৫৯ )। 
৬। বাম্পীয় বুথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ । ইং ১৮৫৫ । 
পূ. ২*। 
৭। ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব । ইং ১৮৫৫ ৷ পৃ. ২৬। 
৮ । ধর্মলীতি। ইং ১৮৫৬ | 
৯ ৷ পদাৰ্থবিতা ৷ শ্রাবণ ১৭৭৮ শক (ইং ১৮৫৬)। 
১০৭ । ভারতবর্ষায় উপাসক সম্প্ৰদায় । 
১য ভাগ ৷ ১২৭৭ সাল (ইং ১৮৭৭ )। পৃ. ১০৬+ ২১৪ ৷ 
২য় ভাগ | চৈত্র ১৮০৪ শক ( ইং ১৮৮৩ ) । 
১১ ৷ প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তাৱ। 
ইং ১৯০১ ৷ পৃ. ২০৯ | 
সম্পাদিত পত্ৰিকা-- 
১ । বিভ্যাদর্শন ২। তত্ববোধিনী পত্ৰিকা ৷ 
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বাংলা গন্য “লোহার ফুলদানি’ 
শ্রীসনৎ কুমার মিত্র 


আজ থেকে প্রায় পঁচাশি বছর আগের [ ২৮ মে, ১৮৮৬ ! একটা 
ঘটনার উল্লেখ করে তৎকালীন একটি প্রখ্যাত সাময়িক পত্রিকা তার 
পৃষ্ঠায় লিখেছিল : 

“এমন একটা অমূলা রতু হারাইয়া আমরা সকলেই তাহার জন্য 
কাদিতেছি, বঙ্গবাসী মাত্রেই তাহার শোকে ভিয়মাণ। আমরা 
প্রস্তাব করি, কলিকাতা সেলেট হাউসে অক্ষয়কুমার দত্তের একটি 
প্রতিমূতি স্থাপন করিবার জন্য দেশের লোক সত্ব হউন ।। 

'পোমপ্রকাশে'র এই আশ! আজও পূর্ণ হয় নি। এবং আজকের 
এই মৃতি ভাঙ্গার বিপ্লবের দিনে সেটা বোধ হয় একদিক থেকে 
ভালোই হয়েছে । আজকের দিকে তাকিয়ে এবিষয়ে দুঃখ 
না জাগলেও দুঃখ হয় এই ভেবে যে বাংলা গগ্ভ-ভাষার ক্ষেত্রে 
তিনি যে 012০01৮০ ভাবদর্শ ও এঁতিহোর সৃূচন! করলেন 
তার কোন সার্থক উত্তরাধিকার শুটুলে! লা। বাংলা গঞ্ভ-ভাষা 
তার জন্ম-লগ্নে দু-টি নিদিষ্ট স্বভাব লাভ করে (বোধ হয় বিশ্বের 
সব গঞ্ভ-ভাষাই এই লক্ষণ যুক্ত) প্রথমতঃ স্ষ্টি মুখী পেলব 
রমনাব্যতা এবং দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান বা তবমুখ্য ইস্পাত কাঠিন বুদ্ধি 
গ্রাহাতা ৷ প্রথমটির আবেদন পৌছয্স আমাদের হৃদয়ের অন্দর মহলে 
এবং সত্বিভীয়টির গতায়ুত হচ্ছে আমাদের মন্তিক্ষের সদর ঘরে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে 
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প্রথম ধারাটি পরিপূর্ণতা লাভ করলো; কিন্তু ‘ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ এবং প্রাবন্ধিক বন্ধিমের রচনাকে ছাড়িগে 
অক্ষয়কুমারের': মধ্যে দিয়ে আমাদের সাহিত্যের দ্বিতীয় শাখাটি বেশি 
দূর এগুতে পারেনি । এইখানেই আমাদের ভাষা-সাহিত্যের সবচেয়ে 
বড় বলত! ৷ বাংলা গগ্য-ভাষার সালতামামি করতে বসে একথা 
অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে, আমরা সাহিত্যের জ্ঞানের 
কথাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে, তথ্যকে যুক্তি গ্রাহ্য করে 
তুলতে এবং তব্ডের কথাকেও হৃদয়গ্রাহী ও মনোরঞ্জক করে গণ্য- 
প্রবন্ধকে শিখিলবন্ধতা থেকে মুক্ত করতে সবিশেষ সফলকাম হই 
লি। অক্ষমকুমার দন্ড এবিষয়ে ভগীরথের দায়িত্ব নিয়ে 'ভাষা-পথ 
খননি সবলে’ অগ্রসর হয়ে এলেও সেই পথে পরবতী কালে আনু 
অধিক পখিককে চলতে দেখলাম না। এর কারণ ?__ হয়তো 
বাঙ্গালী জাতির স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে ; অথবা অন্য কোন কিছুতে | কিন্তু 
এখানে তার অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন দেখি না! 

আমর আগেই বলেছি যে, গুরুগস্তীর বিষয় অবলম্বন করেও 
সাবলীল গঞ্ভরচনার বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের 
সমসাময়িক গছকার অক্ষয়কুমার দত্ত । ইনি ১৮২০ গ্রীস্টাব্দের ১৫ই 
জুলাই অধুনা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্বস্থলীর নিকট চুপী গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । পীতার নাম পীতাম্বর্ দত্ত এবং মাতার নাম 
দয়াময়ী। গ্রামের পাঠশালায় কিছু কিছু লেখাপড়া শেখ! হলে।। 
আমিউদ্দীন নামক এক মুন্সীর কাছ থেকেও পাসি ভাষায় কিছু কিছু 
ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। পরে যখন প্রায় ন’ বছর বয়েস হলো 
তখন আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে জ্যেঠতুতো ভাই 
হরমোহনের কাছে খিদিরপুরে চলে এলেন । এখানে অল্প-স্বল্ 
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ইংরেজী পাঠ নেবার পরে ল্ৰাতার চেষ্টা গৌরমোহন আচোযের স্কুল 
'ওন্িএণ্টাল সেমিনারিতে” ভতি হুন। কিন্তু কপাল মন্দ। কিছু 
দিনের মধ্যে অক্ষয়কৃমারের জীবন-পথে এক প্রবল প্রতিবন্ধক হাজির 
ছলো | অক্ষ্মকমারের হখন ১৮ বছর বয়স তখন তার পিতার 
মৃত্যু হলো ৷ অবশ্য তখনকার সমাঙ্গ-প্ৰথাসুসারে এর তিন বছর 
আগেই আগরপাড়া নিবাসী রামমোহন ঘোষের কন্যা শ্যামামণি তার 
জীবন-সঙ্গিলী হয়ে এলে গেছেন । 

পিতার মৃত্যুর পরে মায়ের পরামর্শে নিতান্ত অনিচ্ছাতেও 
অক্ষয়কুমার বিদ্যালয়ের পাঠ ছেড়ে জীবিকার ক্ষন্তে উদ্যোগী হলেন। 

জীবন-যুক্ধে অবতীর্ণ হবার পর অক্ষয়কুমারের এক মহান 
পৃষ্ঠপোষক লাভ হলে । ইনি হচ্ছেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত 
সাহিত্যসেবী, সম্পাদক ও সাহিত্য জহুরী ঈশ্বর গুপ্ত । ইনি ‘সংবাদ 
প্রভাকরে'র জন্য হ্বাইকোটের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
অক্ষন্পকুমারের দাদ] হরমোহনেব কাছে নিয়মিত যাতায়াত করতেন । 
সেখানেই উভয়ের পরিচয়--আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয় । এবং 
পরেই গুণ্ডকবি প্রায় আকস্মিক ভাবেই অক্ষযকুমারের মধ্যেকার 
প্রেস্বত-প্রতিভ্ডা- প্রদীপকে প্রজ্লিত করে দেন ৷ 

এবং গুপ্তকবির আনুকৃল্যেই অক্ষয়কুমারের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীরও 
যোগাযোগ ঘটে যায়। ক্রমে তিনি ঠাকুরবাড়ীর একজন ঘনিষ্ঠ 
স্রহৃদে পরিণত হুন বার প্রত্যক্ষ কফলশ্র্গদত হলে! তার ব্ৰাহ্মধৰ্ম 
গ্রহণ ( ২১শে ডিসেম্বর ১৮৪৩), “তত্তববোধিনী সভা’র সহকারী 
সম্পাদকের পদে মনোনয়ন এবং সব শেষে এ সভার মুখপত্র 
“তত্থবোধিনী পাত্রিকা'ন্ম ৩০ টাকা বেতনের সম্পাদকের পদলাভ 
€ প্রথম প্রকাশ £ ১৬ই আগষ্ট ১৮৪৩ খ্ৰীষ্টাব্দ )। তিনি ‘তত্ববোধিনী 
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পাঠশালায় শিক্ষকতাও করেছিলেন । ভাগ্যের নিঠুর পরিহাসে 
যে লেখাপড়াকে, যে সারস্মত জীবনকে জীবনের শপ্রারশ্তেই জীবন- 
ধারণের প্রয়োজনে ছেড়ে আসতে হয়েছিল দেই সরস্বতীর চরণ- 
কমলচ্ছান্নাতেই তার অল্প সংস্বানের আফোজনটিকে গড়ে তুলতে 
হলো ৷ এবং তা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র অক্ষয়কুমাবরের আজ- 
প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, অসীম নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে । 

'তন্ববোধিনী' পত্রিকার কর্ণধার মহখি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বলেছিলেন £ ‘তত্তবোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক 
ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা ৷ অক্ষরকুমার দন্ড যদি সে 
সময় পত্রিকা সম্পাদন লা করিতেন, তাহা হইলে তন্ববোধিনী 
পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত ন! ৷’ এই সার্থক রাস্থ 
পৌছানোর সুচনা-ইতিহাসটি খুবই নাটকীয় । যেমন £ “একদা 
এবস্বিধ চিন্তাকে প্রশ্রম্ম দিবার পর ইনি প্রভাকর যন্তালয়ে গুপ্ত 
মহাশ-য়র নিকট গমন করেন । কি বিচিত্র অনুকূল ঘটন৷ তাছার 
সহকারী সে দিন উপস্থিত না থাকাতে তিনি উহাকে স্বিখ্যাত 
ইংলিশম্যান্‌ পত্রিকা হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ 
করেন । অক্ষয়বাবু বলিলেন, ‘আমি লিখিতে পাৰিব না, যেহেতু 
কখনও গত লিখি নাই । এই কথা শুনিয়! সম্পাদক মহাশয় উত্তর 
করিলেন, ‘আমার বিশ্বাস তুমি পারিবে, নচেৎ বলিতাম না। কি 
করেন, লিখিলেন। লেখাটি এরূপ উত্তম হইল যে, তাহা দেখিয়া 
তিনি বলিলেন, “ঘষে ব্যক্তি বহুদিন অবধি এই কার্য করিয়া 
আসিতেছেন, তিনি এমত স্বন্দর লিখিতে পারেন না!’ ফে 
ওজশ্বিনী গন্ভ রচনায় দত্ত মহোদয় অখিল বসদেশকে বিমোহিত 
করেন, এই সেই গঞ্ রচনার সূত্ৰপাত 1”৪ 
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এই সূত্ৰপাতের সঙ্গে অচিরেই এসে যোগ হলো খজু মননশীলতা 
এবং দৃঢ় আত্ম৷প্রত্যয়। ফলে তখনকার দিনের নগর কোলকাতার 
অনেক অনেক কৃত্যবিদ্ভ ব্যক্তিকে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পরাঞ্জিত 
করে “তত্তববোধিনী পত্রিকা'র ‘গ্রন্থ সম্পাদতা'র পদে নিবাচিন হল | 
এ একই মানসিকতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার 
আগেকার গগ্ভ-ভাষাষ় কথোপকথনের চাল বা প্রশ্বোত্রের বে ঢঙ্‌ 
চলিত ছিল তা দিয়ে সামরিক উত্তেজনামূলক বাদ-প্রতিবাদের কাজ 
চললেও সাহিত্যিক প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া বড় সহজ ছিল ন1 1 এবং 
এই উপলকিই তার সমস্ত সাহিত্য-প্রতিভার অন্যলীন প্রেরণা হিসেবে 
সক্রিয় ছিল । 

অক্ষয়কুমারের প্রতিভা মূলত ক্ল্লাসিক্যাল ধমী | একটি পরিচ্ছন্ন 
বিষ্ঞানবুদ্গি এবং মনীষাময় ব্যক্তিত্ব এই বিষয়টির পরিপোষণা 
করেছে। ফলে তার সমগ্র রচনায় এক অনমুকরনীয় ‘সোঁষ্ঠব' 
লক্ষ্য কর! গেছে। আমার এই বক্তব্যের সপক্ষে সবচেয়ে বড় 
উদাহরণ ছচ্চে তার ‘বাহাবস্বর সহিত মানব প্রকৃতির সন্বদ্ধ বিচার' 
(প্ৰথম খণ্ড ১৮৫১ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৩) গ্রন্থটি । যদিও এই 
গ্রন্থটি প্রখ্যাত স্ঘটল্যান্রীয় লেখক জর্জ কুম্ব-এর The constitution 
of Man considered in Relation to External objects 
বইটির ভাবামুবাদ-- তথাপি এর মধ্যে দিয়ে এক দিকে যেমন 
অক্ষরকুমারের বৈজ্ঞানিক চৈতম্য ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, 
অন্যদিকে তেমনি অন্ধ ঈশ্বর অনুসরণের পরিবর্তে এই বিশাল 
জগতের কৌশল-রহস্যের ওপরেই সমধিক আস্থা স্থাপন কর! 
হয়েছে । এই প্রসঙ্গে তার মত প্রকাশের প্বাধীন ইচ্ছা, নিজের 
ব্যক্তিত্বকে আপন প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফ,ট করার চেম্টাকে 
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আমর! বিবেচনা করতে পারি। তার আগে অক্ষয়কুমারের এই 
বৈশিষ্টোর বিষয়ে মহুধি দেবেন্দ্রলাথের মন্তব্যটিকে উদ্ধারের প্রস্নোজন 
হয়। তিনি লিখেছেন £ 'যখন লিখিতেন তাহাতে আমার মত- 
বিরুদ্ধ কথ! কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাহাকে আনিবাৰ 
চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহ। আমার পক্ষে বড় সৎজ ব্যাপার ছিল 
না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খু'জিতেছি 
ঈশ্বরের সহিত আমার * সম্বন্ধ, আর তিনি খৃ জিতেছেন বাহাবস্ত্বর 
সহিত মানব প্রকৃতির কি সন্বদ্ধ ।,১ এর মধ্যে অক্ষয়কুমারের সামগ্রিক 
পরিচয়টি-__মানস-গঠনের লৌহ-দৃঢ় আধারটি সার্থকভাবে ফুটে ওঠে । 

কিন্তু এখানেই অক্ষয়কুমার সম্পূর্ণ নন। তার ক্র্যাসিক্যাল 
সংবদ্ধতার মধ্যেও সরস বমনীয়ত1, মহাস্মুদ্রের উত্তাল তরঙ্গশীর্ষে 
ফসফরাসের চক্মকির মত, সব সময়েই ঝক্‌্মক করে উঠেছে । এই 
অর্থেই তাকে ‘লোহার ফুলদানী’ বলেছি। 

প্রমাণ স্বরূপ তার পাঠ্যপুস্তক জাতীয় রচনাগুলির উল্লেখ করতে 
হয়। 'ভুগোল' ( ১৮২১ ), ‘পদাৰ্থবিদ্যা’ ( ১৮৫৬ ), তিন খণ্ডে সম্পূৰ্ণ 
'চারুপাঠ” (১৮৫৩-৫৯) বই গুলির মধ্যে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
দর্শন-ইতিহাসাক কত সহজভাবে প্রকাশ করা যায়, তার এক সার্থক 
প্রমাণ রয়ে গেছে । নীরস বিষয়গুলিকে সরস ও সহজবোধ্য করে 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পদে পদে তার বেড়ি হয়ে দাড়িয়েছে ভাষা ৷ 
কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে সেই প্রতিকূলতাকে সরিয়ে দিয়ে তিনি জ্ঞান- 
বিজ্ঞান আলোচনার যে ইমারত তৈরী করেছিলেন, সেখানে কল্পনা- 
বিলাসের রমনীয় গৃহকোণ রচনা করতেও ভুল করেননি । একদিকে 
যেমন কঠিন যুক্তির ওপর জড়িয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বন্ধুর পথে সহজেই 
পাড়ি দিয়েছেন--অপর দিকে তেমনি নিপুণ ও সার্থক রূপক-কল্পনার 


৭৩ 


প্রয়োগে সমগ্র ব্ৰচনাটিকে মনোরম আমন্বাদন-ষোগ্যতা দান করেছেন £ 
‘আহা ! সেই স্বধাময় মধুর রব যাকাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, 
তাহারা একেবারে মুগ্ধ হুই৷! গেল ৷ তাহাদের চিত্তভূমিতে অনিৰ্বচনীয় 
আনন্দ-নীর নিঃস্থত ও আশ্চর্য তংসাহ-তরঙ্গ উিত হইতে লাগিল । 
ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল এমন প্রঞ্চলল ও উজ্দ্বল হুইয়া উঠিল যে, 
বোধ হইল, যেন তাহারা মরণধর্মশীল মানবস্বভাব অতিক্রম করিয়া 
অমর ভাব প্রাপ্ত হইতেছে ।”' 


এ এক বিচিত্র বৈপরীত্য । আমরা যাবা বাংল] সাহিত্যের 
পাঠক তাদের কাছে অক্ষয়কুমার দন্ড--এই নাম যেমন গাস্তীর্ঘের, 
তেমনই ঝভুতাব ছ্টোতক | যিনি ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করেও প্রার্থনার 
অনাবশ্যকত!” বিষয়ে এক অদ্ভুত এবং কৌতুহলোদ্দীপক সমীকরণ 
প্রকাশ করেন ।৯ তিনিই আবার ব্যক্তিগত জীবনে যে স্মরপিকতাৰ 
আভাষ রেখে দেন তার পরিচয় পাচ্ছি বন্ধু রাজনারায়ণ বসকে 
লেখা কতকগুলি চিঠি-পত্তরের মধ্যে | এখানে আমর! তার কিছু 
কিছু সংগ্রহের উদ্ধৃতি দেবে £ 

ক। ‘এবার অতিশয় স্নিগ্ধ হুইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেছি ৷ বৃত্রাস্থর পরাস্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র জয়ী হইয়াছেন 
এবং ৫, ৬, ৭ বৈশাখে [১২৫৮] রজনীযোগে অপর্যাপ্ত বারিবর্ষণ 
দ্বারা মেদিনী১০ স্শীতল হইয়াছে । ৰৃত্তকে পরাভূত দেখিষ্বা 
পবনরাজও দেবরাজেন সহকারী হহয়| সকল বায়ু স্বস্থ করিয়াছেন !' 

খ। 'আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন | শুনিলাম 
তথায় মাথা ঘোরা ঘারে ঘারে ঘূরিয়া| বেড়াইতেছে ; কিছু মন্ত্র তন্ত 
করিবেন, যেন আপনার বাটার ত্রিসীমায় না আসিতে পানে । ভঙ্গ 
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কি ?--আপনি প্ৰাতঃস্নান করিবেন, কলের জল পান করিবেন, উহা 
ও সায়ংকালেৰ বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু একটু চালন৷ 
করিবেন ৷ আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন ন| |’ 

গ। “আপনাকে মহারানীর ছত্সখানি অনুল্য মুখ-চন্দ্ৰম|** 
পরিত্যাগ করিতে হুইবেক ।’ 

এই দ্বিকোটিক বৈশিস্ট্যে বাংল! গন্ভ-ভাষার সেই উধালগ্লে অক্ষয়- 
কুমার এক দুৰ্লভ সম্পদ রূপে বিবেচিত হন্সেছিলেন | তাই দেবেন্দ্র 
নাথের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে মতের অমিল হলেও 'তত্ববোধিনী'র 
সম্পাদকের উত্তরোত্তর বেতন বৃদ্ধিতে কোন অন্তবিধে হয়নি ।১২ 
এবং ক্রাম ব্রাহ্গধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেললেও অক্ষয়কুমাবের 
সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীর সৌহাছ্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেনি । 


টাক! 
১. ভুদেব চৌধুরী £ ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ( দ্বিতীয় 
পর্যায় ) দ্বিঃ সংঃ ১৯৬৭ £ পঃ ১৬৯ । 
২. অজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ অক্ষয়কুমার দত্ত £ সা. সা. 
চরিতমালা' £ পৃঃ»! 
৩. এব্রাঙ্গ সমাজের পঞ্চবিংশতি বর্ণের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত’ £ 


পৃঃ ২১। 
৪. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস 2 ‘অক্ষয়-চরিত’ € ভদ্র ১২৯৪) 3 

পৃঃ ১৪-৫ | 
৫. এ এঁ এ £ পুঃ ১৮৯ ৷ 


ৰ 


“স্বরচিত জীবন চরিত’ ৷ 
৭. ‘চারুপাঠ' £ তৃতীয় ভাগ। 
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৮. নকুডচন্দ বিশ্বাস £  ‘অক্ষয়-চৰিত’ ( ভাদ্র ১২২৪): 
পৃঃ ৩৯-৪০ | 
৯. ‘এই সমীকরণ দ্বারা তিনি একদা প্রার্থনার অনাবশ্যকতা 
প্রমাণ করেন ঃ-_পরিঅম = শল্ড ; প্রার্থনাও পরিশ্রম = শশা ; 
অতএব প্রার্থনার শক্তি = «1,772 এ £: ৷ 
১*. এই সময়ে রাজনারায়ণ বহু মেদিনীপুৰ্বে থাকতেন | 
১১. ছ'টাকা | 
১২. বভ্ৰভ্মন্দেনাথ বন্দ্যোপাধ্যাস্থ : “অক্ষয়কুমার দত্ত’ : সা. সা 
চরিতমালা’ £ পুঃ ২২ । 





ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


১৮২৯ গুঃ অন্দ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১২২৭ সন, শকাব্দ ১৭৪২, ১২ই 
আশ্বিন, মঙ্গলবার দুপুরবেলা, তৎকালীন হুগলী ও বর্তমান মেদিনী- 
পুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ৷ পিতা- ঠাকুরদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা__ভগবতী দেবী । তিনি পিতামাতার প্রথম 
সন্তান । মাতৃগর্ভে তিনি যখন ছিলেন তখন ভার মাতার উম্মাদবন্থা, 
কিন্ত পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি স্থস্থ হয়ে যান! 

১৮২৫ খৃঃ অব্দে বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্ত চটোপাধ্যায়নের পাঠ- 
পালায় ভতি হন ৷ 

১৮২৮ খুঃ অবে ( ১২৩৫ সাল) কাতিক মাসে পিতার সংগে 
কোলকাতায় আসেন এবং বড়বাজারে দক্ষেছাটায় জগদ্দূর্লভ সিংহের 


১৬. 


বাড়ীতে বাস করেন | পাশেই স্বরূপচন্দ্র দাসের পাঠশালায় তিনি 
ভতি হন এবং তিনমাস পড়েন। তারপর অসুস্থ হলে দেশে 
ফিরে ষান। 

১৮২৯ খুঃ অন্দে (১২৩৬ সাল) জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি পুনরায় 
কলকাতা আসেন এবং ১লা জুন সোমবার নয় বছর বয়সে সংস্কৃত 
কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভতি হন ৷ 

১৮৩১ থুঃ অন্দে মার্চ মাস থেকে মাসিক ৫ টাকা বৃত্তিলাভ 
করেন । এই সময়ে ১১ বছর বয়সে তার উপনয়ন হয় ! 

১৮৩৪ খৃঃ অঃ ক্ষীরপাইনিবাসী শকত্ৰত্ন ভট্টাচাবের কন্যা দিনময়ী 
দেবীর সংগে ইশবরচন্দ্ৰের বিবাহ হয়। 

১৮৩৯ খুঃ অঃ বাষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ৮০ 
টাকা ও সংস্কৃত গণ্ড রচনার জন্য স্মুতিশ্রেণীতে আরো ১০* টাকা 
পুরুস্কার পান ৷ এই বছরই ২২শে এপ্রিল তিনি হিন্দুল কমিটির 
পরীক্ষা দেন। আদালতে জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হতে গেলে এই 
পরীক্ষা দিতে হত। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রশংসাপত্র 
পান এবং ‘বিদ্ধাস!গর’ উপাধি লাভ করেন। 

১৮৪১ খৃঃ অঃ দীৰ্ঘ বারো বছর পাচ মাস অধ্যয়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র 
সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে, প্রশংসাপত্র লাভ করেন ! ২৯শে 
ভিসেম্বন্ন ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের 
পণ্ডিত নিযুক্ত হন । 

১৮৪১ খৃঃ অঃ উই এপ্ৰিল ৫০ টাকা বেতনে তিনি সংস্কৃত 
কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন ৷ সম্পাদক বুসময় দত্তের 
সংগে কলেজের কাধপ্রণালী নিয়ে মতান্তর ঘটায় ১৮৪৭ খৃঃ অং-র 
১৬ই এপ্ৰিল বিষ্ভাসাগর এই পদে ইন্তফ| দেন । 


৭৭ 


১৮৭৯ স্নঃ অঃ -ল মাচ ধেকে ৮০ টাকা বেতনে ফোট উইলিয়ম 
কলেজের কোঘাধাক্ষ ও ছেডরাইটারের পদ গ্রহণ করেন ৷ এই 
বছর ১৪ই নভেম্বর জ্যোষ্ঠপুত্ৰ ন'ব্রায়ণচন্দ্রের জম্ম হয়। 

১৮৫০ খু:ঃ অ:-_আগফ্ট, ‘সৰশুভকরী পত্রিকা’ প্ৰকাশ। ৪ঠা 
ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্তি । 

১৮৫৪ খৃঃ অঃ জানুয়ারী-_বিষ্ভাসাগর বোর্ড অব-একজামিনার্সের 
সদশ্ত মনোনীত হন । 

১৮৫৫ খুঃ অঃ ১লা মে--নদীয়া, হুগলী, বদ্ধমান ও মেদিনীপুরের 
নানা বিস্তালক্স পরিদর্শন ও স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর রূপে 
নিয়োগ । 

৪ঠা অক্টোবর__বিধবাবিবাহ আইনের জন্য সরকারের কাছে 
আবেদন | 

২৭শে ডিসেম্বর্_বহুবিবাছ রহিত করাবু জন্য আবেদন ৷ 

১৮৫৯ খুঃ অঃ-- প্রথম বিধবাবিবাহ অমুষ্ঠিত হয়। বাংলা তাং-- 
১২৬৩ সন, ২৩শে অগ্রহায়ন, রবিবার । পাত খাটুরা গ্রামনিবাসী 
রামধন তর্কবাগীশেত পুত্র আঁশচন্দ্ৰ বিডারতু। পাত্রী__বদ্দমান জেলার 
পলাশভাঙানিবাপী ব্ৰহ্মানন্দ মুখোপাধ্যার়ের ১০ বছর বয়স্কা বিধবা 
কন্যা কালীমতি দেবী । 

১৮৭০ খৃঃ অব্দ, ১১ই আগফ্ট- ঈশ্বর্চন্দ্রের একমাত্র পুত্র বাইশ 
বছর বয়স্ক নারায়ণচন্দ্রের সংগে খানাকুল-কৃষ্ণনগর নিবাসী শকস্তুচন্দ্ৰ 
মুখোপাধ্যায়ের ১৪ বছর বয়স্কা বিধবা কন্যা ভবস্থন্দরীর বিবাহ ৷ 

১৮৭১ খৃঃ অঃ ১২ই এশ্রিল-_কাশীতে বিভাসাগরের মাতার মৃত্যু । 

১৮৭৩ খুঃ অঃ জানুয়ারি--মেট্ৰোপলিটান কলেজ স্থাপন । 

১৮৭৬ খৃঃ অঃ ২২শে এপ্রিল--পিতার মৃত্যু । 


৭৮ 





১৮৮৮ গঃ অঃ ১৩ই আগঠ্-_পত্না দিনময়ী দেবীর নৃত্যু । 
১৮৯০ খুঃ অঃ ১৪ এপ্রিল বীরুসিংহেরু ৬গবতী বিভ্লালয় স্থাপন | 
১৮৯১ খুঃ ২৯ জুলাই--কপকাতাহ্য বিভ্ভাসাগনের মৃত্যু 


ংলা ১৩ই শ্রবণ ১২৯৮ সাল, রাত্রি আড়াই টায়। 


বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপঞ্জী 


রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ ॥ 


১৮৪৭ খ্বঃ অব্য ( সং বৎ ১৯৯৩ )--বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


১৮৪৮ 
১৮৪৯১ 
১৮৫০৬ 
১৮৫১ 
১৮৫১ 
১৮৫১ 
১৮৫২ 


১৮৫৩ 


১৮৫৩ 
১৮৫৩ 
১৮৫৪ 
১৮৫৪ 
১৮৫৫ 


ত 


চি 


19 


( সং বৎ ১৯০৪ )-বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় ভাগ)! 
( শকাব্দ ১৭৭১ )--জীবনচৰিত । 
( সং বশ ১৯০৬)- বোধোদয় (শিশুশিক্ষা ৪ৰ্থ ভাগ) । 
( ১, ১৯০৮ )-- সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রষণিকা | 
( » ১৯০৮)-__ঞ্জুপাঠ ১ম ভাগ । 
( ১৯০৮ )__- এ ৩য় » ! 
( ১৯৮৮ ১} এ ২য় ৯* ! 
১৯১০ )-_ সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য শাস্ত্ৰ- 
বিষয়ক প্রস্তাব । 
_ ব্যাকরণ কোমুদী ১ম ভাগ । 
— এ ২য় , | 
— এ ৩য় > | 
( সং বত ১৯১১ )--শকুস্তলা। 
( ০ ১৯১১) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
কিনা এতদ্বিধয়ক প্রস্তাব ৷ 


৭৯ 


লা 
শু 


১৮৫৫ 
১৮৫৫ 
১৮৫৫ 


১৮৫৩৬ 
১৮৫৩ 
১৮৬৩ 

১৮৩৬১ 
১৮৬২ 
১৮৬৩ 
১৮৬৪ 

১৮৬৮ 
১৮৬৮ 
১৮৬৯ 
১৮৭১ 


১৮৭৩ 


১৮৭৩ত 
১৮৮৮ 
১৮৮০৯ 
১৮৯০ 


পি: সা সত: En চি 


১৯১২ )--বর্ণপরিচম ১ম ভাগ! 

১৯১৯ )-ি4 এ ২য় ভাগ ৷ 

১৯১২ )-- বিধবাবিবাহু প্ৰচলিত হওয়! উচিত. 
কিনা এভতত্বিষয়ক প্রস্তাব। ২য় 
পুস্তক । | 

১৯১২ )-_-কথামাল। । 

১৯১৩ )-_চরিতাবলী । 

১৯১৬ )-_ মহাভারত ( উপক্রমণিকাভাগ ) | 

১৯১৭ )-_সীতার বনবাস । 

১৯১৮ ) ব্যাকরণ কোমুদী ৪র্থ ভাগ । 

১৯২০ )-_আখধ্যানমঞ্চরী | 

_ আব্দমঞ্তরী | 

১৯২৪ )-- আথ্যানমপ্তর ১ম ভাগ। 

১৯২৪ )__ এঁ ২য় | 

৯২৬ )-- ভ্ৰান্ত্রিবিলাস ৷ 

১৯২৮ )- বহুবিবাহ রহিত হওয়া 
কিন! এতদঘিষয়ক বিচার । 

১৯২৯ )-_ব্ছবিবাহ র্রহিত হওয়া উচিত 
কিন। এতদ্বিষয়ক বিচার । দ্বিতীয় 


পুস্তক । 


উচিত 


(শকাব্দ ১৭৯৫ ) বামনাখ্যানষ। 


€ সন 


( 
( 


১২৯৫ )-_নিষ্‌ কৃতিলাভ প্ৰয়াস । 
১২৯৬ )-_ সংস্কৃত বুচনা ৷ 
১৩৯৭ )- শ্রোকমঞ্জরী | 


৮৮৩ 


১ (সং বত ১৯৪৮ )--বিভাসাগর চরিত ৷ 
॥ (সন ১২৯৯ )--ভূগোলখগোলবৰ্ণনম্‌। 
১৯০৯ > (সন ১৩১৫ )--রামের রাজ্যাভিষেক ৷ 


১৮৯২ 


সম্পাদিত গ্রন্থ ॥ 

১৮৫২ খুঃ অব্দ --বৈতাল পচ্চীসী (হিন্দী ) ৷ 

১৮৫৩-৫৮ , --সৰ্ববদৰ্শনসংগ্ৰহঃ । 

১৮৫৩ = (সং বত ১৯১০ )-- রথুবংশম্‌ । 

১৮৫৩ * ( ১৯১ }_-কিরাতচ্দ্জুনীয়ম্‌ । 

১৮৫৭ _, --শিশুপালবধ । 

১৯৬১ » - কুমারসম্ভব | 

১৮৬২ », (সং বৎ ১৯১৯ )-_কাদন্বরী । বাল্ীকিরামায়ণ । 

১৮৬৯ ( ১৯২৫ )--মেঘদূতম্‌। 

১৮৭০ , ({ ১৯২৭ )-_ উত্তরচরিত ম্‌। 

১৮৭১ ( ১৯২৮ )-_অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌। 

১৮৮৩ , ॥( ১৯৩৯ )--হৰ্ষচরিতম্‌। 

১৮৮৭ ৮ (শকাব্দ ১৭৬৯>- অম্লদামঙ্গল ১ম ও ২য় খণ্ড | 

১৮৮৮ ৮ --পল্ডসংগ্রহ । 

১৮৯০ _- এ ২য় ভাগ। 

বেনামী রচনা ॥ 

১৮৭৩ খুঃ অন্ধ (সন ১২৮০ )--অতি অল্প হইল ( কস্যচিৎ উপযুক্ত 
ভাইপোস্থ প্রণীত ; ) 

১৮৭৩ 5 (সন ১২৮০) আবার অতি অল্প হইল ( , ) 

৮১ 


১৮৮৪ (সন ১২৯১) -ত্ৰচ্ধবিলাদ ( যংকি।৭িং অণুৰ মহা- 
কাব্য কবিকুলতিলকন্য কনণ্ডচিৎ উপ- 
যুক্ত ভাইপোষ্য প্রণীত ৷ ) 

১৮৮৪ » (সন ১২৯১)--বিধবাবিবাহ ও বশোহুরছিন্দুধৰ্শ্ম- 
বুক্ষিলী সভা (কস্যচিৎ ভণ্তাশ্বেষিণঃ । ) 


১৮৮৬ , (সন ১২৯৩ )_রত্বপরীক্ষা (কহ্)চিত উপযুক্ত 
ভাইপোসহ্চরস্তয প্রণীত )। 


পুস্তকাকারের অপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ ৷ 
১৮৫০ খুঃ অব্দ (শকাব্দ ১৭৭২ )--'ভাদ্ৰ-_বাল্যবিবাহের দোষ | 


১৮৫১ » (সং বশ ১৯০৮) -_ নীতিবোধ। 
১৮৯২ ( সন ১২৯৯) বৈশাখ-_প্রভাবতী সম্ভাষণ । 
১৮৯৩ "৮ __মাতৃভক্তি, ছাগলের বুদ্ধি । 


সন ১৩০৮ শক-সংএ্রক 
-"গ্ন্থাবলী-- 


১৮৯? খৃঃ অন্দে বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী-_নারায়ণচন্দ্র শৰ্মা (২ খণ্ড ) । 
১৯১১-১৩ খুঃ অক বিদ্যাসাগর গ্ৰন্থাবলী--সিদেশ্বর প্রেস ডিপজিটরী 
(২ খণ্ড)। 
সন ১৩৪৪-৪৬-- এ _স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দোপাধ্যায়, 

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত । 
__বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত | 
বিদ্যাসাগর বর্ৰচনাবলী--প্ৰমথনাথ বিশ৷ সম্পাদিত 

-_মিত্ৰ ও ঘোষ । 
১৯৬৬---৭০ খৃঃ অব্দ__বিভ্যাসাগর রচনাবলী- দেবকুমার বসু 

সম্পাদিত (৪ খণ্ড) ।--মণুল বুক হাউস ৷ 


৯ 


মহাপ্ৰাণ বিস্তাসাগর 


গ্রমখন।থ বিশী 


কয়েক বছর আগে একবার দিল্লী থেকে আগ্রা হয়ে গোয়ালিয়র 
যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল । আগ্রা ছাড়িয়ে চম্বল নদীর এলাকার 
প্রবেশ করতেই যে ভূদৃশ্ট চোখে পড়ল তার অনুরূপ আগে দেখিনি ; 
বদিচ লোকমুখে বা পুস্তকে পড়েছি । রেললাইনের দুদিকে যতদূর 
দেখা যায়, আর দেখা যায় দিগন্ত অবধি, সমস্ত পৃথিবী সহস্র ভাগে 
ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে । এমন মাইলের পর মাইল অপরাহ্ন 
থেকে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত চলল । এইসব ফাটলের ব্যাপকতা আর 
গভীরতা বাংলাদেশে বসে অনুমান করা সম্ভব নয় । মাটিতে জলধারুণ 
শক্তির অভাবেই এমন ঘটেছে । এইসব ফাটলের অধিবাসী তুর্ধৰ 
চোর-ডাকাতের দল। এদের এতিহ! বহুকাল থেকে চলছে, 
বাদশাহের আমলেও তা উপভ্রত অঞ্চল ছিল ৷! এই উপত্যকা রাজ্য 
সমাজবিগোধীদের মুক্ত এলাক। ৷ 

এ যেমন ভূমি অবক্ষয়ের ফল, তেমনি সমাজেও মাঝে মাঝে 
নিদারুণ আস্থার অবক্ষয় দেখা যায়। ব্লামপ্ৰসাদ মানব জমিনের 
কথা বলেছেন ৷ সেখানেও ভূমি অবক্ষয়ের অনুরূপ লীল৷ ঘটে 
থাকে । বর্তমানে ভারতীয় সমাজে আম্মার অবক্ষয়ের ফলে একটা 
নিদারুণ অরাজকত। চলছে । কারোর উপরে কারও আস্থা নেই; 
ন! সরকারের উপরে, না বিদ্ায়তনের উপরে, না সামাজিক ও পারি- 
বারিক ব্যবস্থাপানর উপরে, না কোন ব্যক্তির উপরে । চশ্বলের 
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এলাকায় সমাজবিরোধীদের উত্পাতের মত সামাজিক অবক্ষয়ের 
জটিল উপত্যকাতেও সমাজ-বিরোধীদের মুক্ত এলাকা ৷ এই আস্থা 
অবক্ষয় বর্তমান কালেই সীমাবদ্ধ নয়, অতীত কাল পৰন্ত প্রসারিত 
হয়েছে । বাঙালীর সবচেয়ে গৌরবের কাল উনবিংশ শতাব্দী, 
আরো স্ৃনিদিষ্ট করে বলতে হলে হিন্দু কলে প্রতিষ্ঠা থেকে বর্তমান 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কাছে কোথাও | এই আম্মার অবক্ষয় 
সেকালের অনেক গৌরবময় মুতিকে পাদপীঠ থেকে ঠেলে ফেলে 
দিয়েছে । এককালে যারা বাংলাদেশে বায়রণ, মিলটন, বার্ক, 
ডিমোস্ছিনিশ বলে পরিচিত ছিলেন, আজ তাদের নামটা কোন রকমে 
টিকে গেলেও ইতিহাসটী সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত ইতিহাসের কোঠায় গিয়ে 
পড়ছে । সামাম্য যে কয়জনের স্মৃতির উপরে বর্তমান কাল রূঢ় 
হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান 
বিদ্যাসাগর ৷ বস্দ্রতঃ কালাম্তরের সঙ্গে তার মূৃতি উদ্দ্রলতর, উন্নততর 
হয়ে দেখা দিচ্ছে । আজকে ভারতসরকার ঠার দেড়শত বৎসরের 
জন্মজয়ন্তী পালন করে তাকে সর্বভারতীয় পদবী দান করছেন মলে 
করলে ভুল হবে । জীবনকালেই বিভাসাগর সর্বভারতীয় পদবী লাভ 
করেছিলেন ৷ তখনও দিল্লীর বাদশার নামে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী 
শাসন চালাচ্ছেন__সেই সমর সম্মান ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ বাদশা 
তাকে একখানি যঠি উপহার পাঠিয়েছিলেন । আবার সিপাহী 
বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় ইতিহাসে যে চক্রাবর্তন ঘটলে! তাতেও 
বিস্যাসাগরের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল। এঁতিহাসিকগণ স্বীকার 
করেছেন যে বিধবাবিবাহ আইনসিন্ধ হওযান্ ফলে ভারতীয় পৈন্য- 
বাহিনীর মনে অমূলক ভীতিসক্চার সিপাহী বিদ্রোহের একটি কারণ । 
কাজেই আজকে আমর! যে আসনে বসতে উদ্যত, অন্ততঃ একশো! 
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বছর আগে ইতিহাস তাকে সেই আসনে বসিয়েছে । তবে আজকে 
সর্বভারতীয় এই উদ্ভমের তাৎপৰ্য এই যে, বর্তমান ব্যাপক আশ্বাবর্ 
' অবক্ষয়ের যুগে বিদ্যাসাগর সঙ্ধন্ধে আস্থার অবক্ষয় ঘটেনি__এই কথাটি 
স্বীকার করে নিজেদের প্রতি আস্থার আরোপ করা ! বস্তুতঃ বিদ্যা- 
সাগরের কীতিগুলি যতই মান হয়ে আসছে, তার ঘুতির উচ্দ্বলত! 
ততই বাড়ছে। তিনি প্রথম যথাৰ্থ গগ'শিল্পী, কিন্তু সে গৌরব তো 
দূর ইতিহাসের ব্যাপার। বাংলা ইতিহাসের ছাত্র ছাড়া একথা কে 
মনে রাখে ! অনেকে আবার মলে রেখেও মানে না । ভাষাপ্রবাহের 
উপরে কারও নাম লিখিত থাকে কি? তিনি প্রথম ব্যাপক শিক্ষা 
বিস্তারের উদ্যোক্ত।, সে কথাই বা কে মনে রাখে ' তাছাড়া, দেখা 
যাচ্ছে, শিক্ষাঙগ্রেজ উপরেই আমাদের বিশ্বাস যেন চলে গিয়েছে | 
‘ব্যাকরণ কৌমুদা’ রচনা করে সংস্কৃত শিক্ষার হুরগম-দীঘ-জগতে রেল- 
পথ খুলে দিয়েছিলেন তিনি 1 সংস্কৃত শিক্ষা আজ আর আবশ্যিক নয়। 
বিধবাবিবাহ আইনসিদ্দ করা তার একটি প্রধান কাতি । কিন্তু তার 
ফলে কি দেশে বিধবাবিঝাহ চলেছিল ? এই তে! গেল তার প্রধান 
কীতিগুলির কথা ৷ সেগুলি যদি আজ তলিয়ে গিয়ে থাকে, তবে 
বাকি রইল কি? বাকি রইলেন বিগ্াসাগর নিজে | মধুসুদন রয়ে 
গিয়েছেন তার কাব্যে, বন্ধিম তার রচনায়, __কিহ্] বিছ্যাসাগর বষে 
গিয়েছেন তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে । মানবজমিনের অবক্ষয় তাতে 
এতটুকু দাগ বসাতে পারেনি, এই কথাটি বুঝতে পারলে তবেই 
বিষ্ভাসাগরকে বোঝা গেল বলা যায়। 

কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটা কি? তার রহস্য কোথায়? সে 
কি তার বিছ্ধায়, দয়ায়-_কিংব। আর আর কিসে ? কিসের আকধণ 
আমাদের টানছে বিভাসাগরের দিকে, কোন্‌ টানে আমরা তার 
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অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছি? পৌত্রপিতামহের প্রতি একটি 
ব্হসহ্যময় আকমণ অমুভব করে। আমরাও যেন সেই পিতামছের 
কালের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি । 

এ যুগের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যুগের নয়, বিদ্যাসাগরের নিজের 
কয়েকটি বিষয়ে অপ্রত্যাশিত মিল আছে। বিষ্ভাসাগর ও আমর! 
সকলেই গৃহহীন ৷ বিদ্ভাসাগর পুরোপুরি 'সেকুলার', আমরা 
কাগজে-কলমে ‘সেকুলার’ হবার চেষ্টা করছি । এ দুটির কিঞ্চিৎ 
ব্যাখ্যা আবশ্যক ( আগে সেকুলার ব্যাপারটা সেরে নিই ৷ রামমোহন 
থেকে সে যুগের শুরু, একালে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী পর্যন্ত সকলেই 
লৌকিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ভগবান ও ধর্মকে জড়িত করেছেন । ফলে 
সমস্তটা তালগোল পাকিয়ে গিয়ে সাধারণ লোকের মনে একটা 
অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার স্থন্তি করেছে। বিদ্যাসাগর একমাত্র ব্যক্তি, 
ঘিনি ধর্ন ও ভগবানের উল্লেখ করেন নি। তিনি মানুষকে অকাতরে 
অম্নবস্ত্ৰ বিলিঘ্বেছেন। কখনও বলেননি যে, নরনারায়ণের সেবা 
করছেন । কেউ তার মুখে কখনও ভগবানের উল্লেখ শুনেছেন-_ 
এমন জানি না অথচ অধামিক বা অভাগবভ কে তাকে বলবে, 
এমন পাষণ্ড বোধকরি ডু-ভারতে নেই। ভারতীয় সংবিধান 
সেকুলারপন্তার পথিক। তবে অনেক পরিমানেই সেটা একটা 
কাগজী ব্যাপার । আমাদের সেকুলার মনোভাব যে আন্তরিক নয়, 
একটা লোক-দেখানে। ব্যাপার-_-এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ 
নেই । বিস্ভাসাগর আর যাই হোন, কোন লোক-দেখানো 
ব্যাপারের ব্যাপারী ছিলেন না। আমরা যা হতে চেষ্টা করছি, 
স্বভাবের প্রেরণায় একশো বছর আগে তিনি তা হয়ে বসে আছেন। 
যা হতে চাই অথচ হতে পারছি না, বিদ্তাসাগর অনায়াসে সে বিষয়ে 
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চবিিতাৰ্থতা লাভ করেছেন-_এই অকারণ ঈনা গোপনসূত্রে আমাদের 
মনকে টানছে তার দিকে ৷ 

আগেই বলেছি যে বিদ্ধাসাগর ও আমরা সকলেই গৃহহীন । 
এই মিলটাও তার কাছে টেনে নিয়ে এসেছে আমাদের ৷ আমাদের 
দেশ ভাগ হয়েছে, যৌথপরিবার ভেঙে গিয়ে পরিবারে ভাগ ঘটেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে আজ এমন লোক কম আছেন ধীদের উপরে এ দুয়ের 
প্রভাব পড়েনি । এ দুয়ের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের অস্তিত্বের গোড়া 
যেন আলগা হয়ে গিয়েছে ; যার ফলে গৃহে বাদ করা সব্বেও আর 
নিজেকে গৃহী বলে মনে হয় লা। বিগ্যাসাগরও গুহী হবার সুযোগ 
পাননি । তার পৈতৃক বাড়িটি আগুন লাগিয়ে কার! পুড়িয়ে দিল, 
আর তিনি গ্রামে ফিরলেন না) কিন্তু কলকাতাতেই কি স্থায়ী হয়ে 
বসতে পারলেন ? আজ বাদুড়বাগান, কাল চন্দননগর, পরশু বৰ্ধমান 
--অবশেষে সাওতাল পরগণার কর্মাকাড ! এই শেষোক্ত স্থানে গিয়ে 
হয়তে। কিছু গৃহস্থখ তিনি অনুভব করেছিলেন । কারণ এখানকার 
অধিবাপীর। শিক্ষিত বাঙালী নয়, অশিক্ষিত সাওতাল ৷ শেঘজীবনে 
এই বিরাট মানব-প্রেমিকের কোন বন্ধু ছিল বলে মলে হয় ন। শ্ত্রী- 
পুত্র কারও সঙ্গে যোগ ছিল না, পিতা-মাতার মৃত্যুর সঙ্গেই সামাজিক 
বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল) শেষজীবনে তিনি উদাসীন হয়ে 
উঠেছিলেন বলে আমার ধারণা ৷ কেন এমন হুল সেটা মনস্তাত্বিক 
গবেষণার বিষয় | তবে মোটের উপরে শেঘজীবনে বিদ্যাসাগরের 
নু্ভিটা নিঃসঙ্গ বিরাট বনস্পতির মূভি, এই ক্ষুদ্ৰ দেশকে তার পক্ষে 
যথেষ্ট প্রশস্ত পটভূমি রলে মনে করতে ইচ্ছে হয় না। এখানেও 
আমাদের সঙ্গে তার মিল। এ যুগে আমরা সংকীর্ণ পরিবেশে 
নিঃসঙ্গ, আর তিনি বিরাট পরিবেশে নিঃদজ-_প্রভেদ কেবল মাত্রায় ৷ 
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বিষ্ভাসাগরের সঙ্গে আমাদের আরও মিল আছে। তিনি 
বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর, আরও অশেষ গুণের সাগর সন্দেহ নেই, 
কিন্তু সবোপরি তার সবশ্রেষ্ঠ গুণ তিনি একান্ত প্র্যাক্টিক্যাল। যা 
মানুষের কাজে লাগবে না, বিশেষ করে সে যুগের বাঙালীর কাছে 
লাগবে না বলে তার ধারণা, তার প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল 
না। এইজন্যেই সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষপদে বিরাজ করবার সময়ে 
ভিনি লিখিতভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে, বেদান্ত দর্শন ভ্রান্ত দর্শন । 
পণ্ডিত ও পণ্ডিত বংশের সন্তানের পক্ষে এ উক্তি যে কত দুঃসাহুসের 
আজ তা আমরা বুঝতে পারব না। তিনি বুঝেছিলেন যে, একটি 
উল্নতকামী সমাজকে-_জগৎট! মায়াময় শিক্ষাদান, তাকে খোঁড়া 
করে ফেলাবার চেষ্টা । যে দর্শনশাঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞান জনম্মাবে, 
সেই দর্শনশান্্ পড়াবার সুপারিশ তিনি করেছিলেন । এ তান 
প্র্যাকটিকাল মনোৱৃত্তির একটি উদাহরণ। এই আঅনোরত্তির 
প্রেরণাতেই তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ সংস্কৃত পণ্ডিতদের 
হাতে নয়, ভবিষ্যং বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষিতদের হাতে । সেইজন্যেই 
বাংলা সরকারকে সংস্কৃত টোল খুলবার পরামর্শ না দিয়ে বাংলা 
বিদ্যালয় খোলবার পরামর্শ দিয়েছিলেন । তার প্রযাকটিক্যাল বুদ্ধি 
বলেছিল যে, বারে! বছর ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়বার অবদর এযুগে 
হবে না। তাই তিনি উপক্রমণিক! ও ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করে 
সংস্কৃত শিক্ষার দুর্গম জগতে রেলপথ খুলে দিয়েছিলেন, যাতে চাপলে 
ছয় দণ্ডে যায় চলে ছ’দিনের পথ । তিনি দেখেছিলেন যে বাংলা 
শেখবার মত বই নেই । তখনই লেগে গেলেন গ্রন্থ রচনায় | পাওয়া 
গেল বর্ণপন্রিচয়, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী থেকে শকুন্তলা ও সীতার 
বনবাস পর্যন্ত । বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বিরোধীদের 
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সঙ্গে তাকে লড়তে হদ্বেছিল, লিখতে হয়েছিল ছদ্মনামে বিতণু। 
পুস্তক | বিরোধী পক্ষ উত্তর দিত সংস্কৃত ভাষায়। কেউ বুঝত না ৷ 
বিদ্যাসাগর লিখতেন চুটল বাঙ্গমিশ্রিত বাংলাভাষায় । লোকে 
আনন্দের সঙ্গে পড়ত । তিনি নিঃসন্দেহে বাংলা গছ্যের একজন 
শ্রেষ্ঠ লেখক । কিন্তু নিছক সাহিত্য রচনার প্রেরণায় দেড়খানি বই 
মাত্ৰ লিখেছিলেন । একখানি প্রভাবতী সন্তাষণ, আর আধথানা 
আত্মচৰিত--য। সম্পূৰ্ণ করবার প্রেরণা বোধ করেন নি। তীর বাকী 
সমস্ত রচনা কার্যকরী বৃত্তির প্রেরণার ফল । তিনি এ দেশের প্রথম 
ও প্রধান প্ৰ্যাকৃটিক্যাল মনোবুত্ডির মাসুষ | আমরা ষন্তযুগ প্রবর্তনের 
চেষ্টা করছি, এবং সেই কারণেই নিজেদের প্র্যাক্টিক্যাল বলে গণ্য 
করে থাকি । অর্থাৎ আমরা যা| হতে চেষ্টা করছি, বিগ্যাসাগন্র 
অনেককাল আগে তা হয়ে বসে আছেন । আমাদের অসম্পূর্ণ আদর্শ 
অন্ঞাতলারে এর দিকে আকষণ করছে আমাদের অচেতন মনকে । 
কিন্তু মিলের এখানেই শেষ নয় ! 

বিগ্ভাসাগর মূলতঃ এবং স্বভাবন্তঃ individualist, অনন্যযতন্ত 
ব্যক্তিত্বৰান ৷ এইজন্যেই কারও সঙ্গে তার মিলত না, কারও অধীনে 
তিনি চাকরি করতে পারতেন না। ভার দান ও দয়াতে এই 
individualism-এর প্রকাশ । তিনি ব্যক্তিবিশেষকে দান করতেন ৷ 
মানুষের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ-সন্বদ্ধ। ইংরেজরা যাকে philanthropy 
ৰলে, অর্থাৎ নৈৰ্বক্তিক দান সে তার স্বভাবসঙ্গত নয় । যে কেউ তার 
কাছে হাত পাতুক তিনি দান করতেন, অনেক সময়েই সে সব দান 
'অপাত্রে পড়ত, লোকে ঠকিয়ে নিত। কিন্তু অন্যথা করবার তান 
উপায় ছিল না। কারণ এইভাবে দান করাই তার নিয়তি । তার 
পচণ্ড ব্যক্তিন্বাতন্ত্য ব্যক্তিস্পশের অপেক্ষা রাখে অধমর্ণের শত্রু 
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উত্তমণ, দানগ্ৰহ্থাতার শত্রু দাতা,_-মনস্তন্ডের এটি একটি পুল নিয়ম ৷ 
এই নিয়মের প্রমাণস্বরূপ শেষ পৰ্যন্ত তার মিত্র বলতে আর কেউ 
ছিল না| একদিন শিশু নাতিকে একটি চকচকে আধুলি দেখিয়ে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তুই আমাকে বেশী ভালবাসিস, না এই 
আধুলিকে ?* অবোধ শিশু একটি নিদারুণ সত্যকথা বলেছিল, “দান 
তোমকে খুব ভালবাসি, কিন্তু তোমার আধুলিটিকে আরুও বেশী 
ভালবাসি * সেদিনের বাংলাদেশ এ অবোধ শিশুর মুখে 
স্বীকারোক্তি করেছিল । বিদ্যাসাগর সেই উক্তি শুনে বলেছিলেন, 
“আরে সকলেরই মনের কথা তাই, তুই কেবল মুখফুটে বলে ফেললি।” 
এক এক সময় বি্তাসাগরের শেষ জীবনের নিঃসঙ্গ তিক্ত মহিমময় 
মূতি দেখে এথেন্স নগরের Ti৷০n কে মনে পড়ে যায় । এ যুগের 
আমরা মুখে যাই বলি না কেন, সংবিধানে ও সংসদে যতই 
Socialism-এর ফলাও ব্যাখ্যা কৰি ন! কেন, আমরা সকলেই 
individualist. তবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তফাত শাল্মলীর সঙ্গে 
এরণ্ডের । বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীতেই আভ্ড 1ndividualism-এর 
হাও্া। এই ভূত ঝাড়াবার মন্তটার নাম 5০০:1197. | ভূত হানবে, 
কি রোজা হারবে সেই পরীক্ষার উপরে জগতের মঙ্গল নির্ভর করছে। 
এখানেও বিচ্যালাগরের সঙ্গে আমাদের মিল। আমাদের অনুনপ্ত 
কামনার অঙগুলিনির্দেশ এ বিরাট পুরুষটির দিকে | এইসব প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ, সচেতন ও অবচেতন আকাঙক্ষ। আজ আমাদের উদ্‌গ্রীব করে 
তুলেছে, পিতামহু-যুগের এই মনীষী সম্বন্ধে । উনবিংশ শতকের 
মিলটন, বাঘ্নরন, ধার্ক, গ্যারিবজ্ডিগণ আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত । কেবল: 
অজেয়, অক্ষয়, অয়ান দাড়িয়ে রয়েছেন তিন দরিদ্র ব্ৰাহ্মণ। ধীদের, 
একজন বিদ্যাসাগর । 


আজ দুঃসময়, চারদিকে ঘনায়মান অন্ধকার, আকাশে শিবা, গু 
ও পেচকের অশুভ চি্কার- আলোকের মধ্যে কেবল উক্কাপাতের 
ভীষণ দ্যুতি । এই দুঃসময় কাটাবার অব্যর্থ মন্ত্র আছে যে পুণ্য 
নামটিতে, সেই বিদ্যাসাগর-নাম আজ আমাদের সহায় হোক । 
( বেতারজগত্-এব লৌজন্যে ) 


দেশবন্ধুর জীবনপঞ্জী 
১৮৭০ বুঃ ৫ই নভেম্বর _জল্ম। জনম্মভূমি- বিক্রমপুরের তেলিরবাগ 
মাতা---নিস্যারিণী দেবী পিতা ভুবনমোহন 


১৮৮৬ খৃঃ এণ্টান্স পাশ । 

১৮৯০ থুঃ__বি. এ, পরীক্ষায় পাশ ও সিভিল সান্ডিস পরীক্ষার জন্য 
লণ্ডন গমন ! 

১৮৯১-৯২ খুঃই সিভিল সাভিস পরীক্ষা অসমাপ্ত রাখেন । 

১৮৯৩ খ্ুঃ__ডিসেম্বর-_ ব্যারিষ্টার হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং 
কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান । 

১৮৯৫ খুঃ_ প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘মালঞ্চ’ প্রকাশ । 

১৮৯৬ খৃঃ-__পিতৃণের জন্য আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত | 

১৮৯৭ খৃঃ---৩ ডিসেম্বর বাসম্ভীদেবীর সহিত বিবাহ ৷ 

১৮৯৯ শবৃঃ-_ পুত্ৰ চিত্তরঞ্জনের জন্ম ! 

১৯০৫ খুঃ--স্বদেশীমগণ্ল স্থাপন ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান । 

১৯০৬ খুঃ--ইন্্‌সল্‌ভেদ্দি কোর্টের আশ্রন্ গ্রহণ । 
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১৯৭৭ খৃঃ-_ ক্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ পালের মামলায় 
তাদের পক্ষ সমৰ্থন ৷ এরা রাঞ্জদ্ৰোহে অভিযুক্ত হন । 

১৯০৭-৮ খুঃ-- রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত বিপ্লবীদের পক্ষ গ্রহণ । 

১৯০৯ খৃঃ--আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন । 
ডুমর ও মামলা! গ্রহণ । 

১৯১০ খৃঃ--ঢাকা যড়যন্ত মামলায় অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন 
দাসের পক্ষ অবলম্বন | 

১৯১১ থু দেউলিয়া থেকে নিষ্কতিলাভ ৷ মাতা নিস্তাব্ৰিণী দেবীর 
মৃত্যু | 

১৯১৪ খুঃ-- দিল্লী ষড়যন্ত্ৰ মামলায় আসামীপক্ষের পক্ষ অবলম্বন । 
_-নারায়ণ' প্রকাশিত | 

১৯১৭ খুঃ-_-ভাবুতসচিব মণ্টেশুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 

_ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি । 
বাকিপুর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার 
সভাপতি । 

১৯১৮ খুঃ--বোন্বাই-এ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান । 
-_দিলী কংগ্রেসে রাউলাট কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
বক্তৃতা । 

১৯১৯ খুঃ- ময়দানের জনসভায় সত্যাগ্রহের শপথ গ্রহণ । 
--মন্বমনসিংহ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান । 
_-কংশ্রেস পরিচালিত জালিন্ানওয়ালাবাগ তদক্তকার্ষে 
যোগদান । 

__অমৃতসর কংগ্রেসের বাষিক অধিবেশনে যোগদান এবং 
নতুন শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও প্রস্তাব উত্থাপন । 


৯২ 








১৯২০ খুঃ--কলকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধাৰ 
অসহযোগ নীতির বিরোধিতা ৷ 
__নাগপুরে কংগ্রেসের পূরণ অধিবেশনে যোগদান ও 
অসহযোগনীতির সমর্থন । 


-_২* ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাব এনকোম়ারি কমিটিতে 
সাক্ষাদাল। 


১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । 

_-১৮ জ্যনুয়ারী ওরিএণ্টাল জীবনবীমা কোম্পানীর 
সেক্রেটারী শ্রাবিপিনবিষ্বারী গুপ্ত ‘দেশবন্ধ'’ আখ্যা দিয়ে 
অযৃতবাজার পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন । সেই থেকে 
'দেশবন্দা' নামে পরিচিত । 


১৯২১ খুঃ--আইনৰব্যবসায় ত্যাগ । 
_ বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ । 
_দেশবদ্ধুর অধানে কংগ্রেসে স্বভাষচন্দ্রের যোগদান । 
সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তারবরণ ৷ 
_আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত । 


১৯২২ খুঃ_ ছয় মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড | 
-_গন্পা কংগ্রেসের সভাপতি । 


১৯২৩ খুঃ__মতিলাল নেহরুর সহযোগিতায় ‘স্বরাজ্যদল’ 
গঠন । 


নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনের 
সভাপতি । 


_ ইংরেজি দৈনিক ‘ফরওয়ার্ড’ প্রকাশ । 


৫১৩ 





কলকাত্য পৌরসভার প্রথম মেয়র নিৰাচিত । 
-বঙ্গীমু ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাজ্য্য দলের প্রথম সভাপতি । 
_তাবকেশ্বর সত্যাগ্ৰহ পত্রিচালনা । 
-_সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান । 
-_কলকাতায় নিখিল ভারত শ্বরাজা দলের সম্মিলন ৷ 
_শেষবারেবু মত কংগ্রেসের বেলগাও অধিবেশনে 
যোগদান । 

১৯২৫ খৃঃ মে ফরিদপুর প্রাদেশিক সন্মিলনীর সভাপতি । 

১৯২৫ খৃঃ ১৬ জুন- দাজিলিং-এ মৃত্যু । 


১৯২৪ পুঃ 


চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যচর্চ 


স্বপ্না কু 
প্রতিভাধর মানুষের স্হষ্টি বহুমুখী ও বিচিত্র পথে প্রবাহিত হুয়। 

আমর! সাধারণ মানুষ যখন অনেকদিন পরে সেই মহাপুরুষকে স্মরণ 
করি, তখন ভার জীবনের মূল ক্রোতোধারাটিই অনুসরণ করি। 
কিন্তু তার যে শাখাধারাগুলি বুল জীবনন্মোতকে পুঠি দান করেছে, 
তার কথা মনে রাখি না। সেই নিন্মেই আমর! চিত্তরঞ্জন দাশকে 
‘দেশবন্ধ’ বলে জানি, জানি রাজনীতিক হিসাবে ভুলে যাই 
সাহিত্যিক চিত্রবুগ্রনের কথা ৷ কিন্তু সমসাময়িক কালে তিনি বে 
এই দুই রূপেই প্রকাশ পেয়েছিলেন তার স্বীকৃতি রয়েছে, দেশবন্ধুর 
মৃত্যুর পর স্মরণসভাক্ম নজরুলের রচিত 'ইন্দ্রপতন' কবিতাটির 
মধ্যে-_ 

৯৪ 


“আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সি কাহিনী মনে, 
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কঞ বাণীর কমল-বনে ! 

কখন্‌ তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম-দলে, 
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাটতলে ! 


লক্মমী দানিন সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী, 
শিব মাথালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্টে গরল দানি’, 
বিষ্ণু দিলেন ভাঙ্গনের গদা, যশোদা-দুলাল বাশ, 
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, নৃগাঙ্ধ দিল হাসি ৷” 

১৮৯৩-৯৪ খৃঃ ২৩ বছর বয়সে চিত্তরঞ্জন যখন বিলেত থেকে 
আই. সি. এস্‌. পরীক্ষায় অকৃতকাৰ্য হয়ে, শেষ পৰ্যন্ত ব্যারিষ্টার 
পাশ করে এসে কোলকাতা হহেকোটে প্র্যাকটিস করতে লাগলেন, 
তখন সফলতা সহজে জোটেনি । পিতার গুরুতর খণভার স্কন্ধে 
নিয়ে তিনি তখন অর্থসঙ্কটে বিত্রত। সেই সময়ে তার প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ ‘মালঞ্চ’ (১৮৯৫ খুঃ) প্রকাশিত হয় । ‘মালঞ্চ’ কাব্যগ্রন্থ 
একদিকে যেমন চিত্তরগ্ুনের নিরীশ্বরবাদী চিন্তাধারা প্রকাশিত, 
অন্কদিকে তেমন তার প্রেমচিন্তাও রূপ পরিগ্রহছু করেছে। সদ্য 
'বিলেতফেরও চিত্তরগুনের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে যে নুতন চিন্তা জাগবে 
তাতে আশ্চর্য কি? তাই তিনি ‘আমার ঈশ্বর" কবিতায় লিখলেন-_ 

“আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার 
মধুর সুন্দর এক অপুর্ব নন্দন 

তার পরে শেষে আনন্দ উজ্জ্বল করে 
করুণা মলিন করে সব প্রাণ ভরে 

যত করে গড়ে তুলি আমার ঈশ্বর । 


৪১৫ 


আবুল পরাণ লয়ে ব্যাকুল নয়নে 
তোমান্স চরণতলে আনিব লা আর ।” 
এই কাব্যে প্রেম সম্পকিত চিন্তাধারায় যে দুঃসাহসিকতা 
দেখিয়েছেন, তা ততকালে আলোড়নের স্ষ্টি করেছিল । এই পায়ে 
'বারবিলাসিনী' কবিতাটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে! এই 
কবিতায় তিনি লিখলেন-__ 
“ওগে। আমি যৌবনে যোগিনী 
ও বিশ্ব-লালসা-ছাই 
সবাঙ্গে মাখিয়া তাই 
চলিয়াছি কলঙ্কবাহিনী ৷” 
চিত্তরশুনের এই উৎকট প্ৰেমচেতন। তাদের হৃাঙ্গ সমাজে এমন 
আলোড়ন স্থঠি করেছিল যে ১৮৯৭ খৃঃ চিত্তরগুনের বিবাহের সম 
ব্ৰাহ্ম আচার পাওয়া কঠিন হয়েছিল ৷ 
চিত্তরগুনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘মাল৷’ (১৯০৪ থুঃ) একজ্রিশটি 
ছোট কবিতার সম? । “মালার অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের । 
কিন্তু এই কবিতাগুলির মধ্যে দেহোপলক্ধি অপেক্ষা অন্তরনিংত সত্য 
আবিষ্কারের প্রেরণা লক্ষ্য কর! বায় ।-_ 
“কি আনন্দে কাপিত সে পাগল পরাণ 
এ জগতে কেহ তার পাস্থ নি সন্ধান ' 
তারপর তুমি এলে দাড়াইলে হেসে ! 
সলাজ অন্তর মোর বাহিরিল শেষে ;- 
বিশাল এ জগতের বন-উপবলে 
ফুটিল সে পুম্পরাশি আছিল বা মনে ৷ 
ধর ধর সেই ফুল সাজিয়েছি ভালা 
পর পর সেই ফুলে গাঁখিয়াছি মাল৷ ৷” -( উপহার ) 


৬৬ 


চিত্তরঞ্ডনের তৃতীয় কাব্যগ্ৰন্থ 'সাগরসঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ 
খৃঃ। এই গ্রন্থটিকে তার কাব্য সাধনার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে চিহ্নিত 
কর! যেতে পারে । কবিতাগুলির বিষয় সবই সমুদ্ৰ সমুদ্রের বিভিন্ন 
রূপ তার মনে বিভিন্সসময়ে যে আবেদন স্যগ্ি করেছে তারই প্রকাশ 
ঘটেছে এখানে । ভাব ও ভাষায় সামঞ্জহ্াও এই কাবাগ্রন্থকে : 
সিদ্ধি দান করেছে । কবি সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে অন্তরের 
আহ্বান শুনেছেন ।-- 

“আজিকে পাতিয়া কান শুনেছি তোমার গান 
হে অর্ণব আলে! ঘেরা প্রভাতের মাঝে । 
একি কথা, একি শুর প্রাণ মোর ভরপুর 
বুঝিতে পারি না তরু কি জানি কি বাজে 

তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে |” 

‘সাগরসঙ্গীত'-এর তিনটি ইংরাজী অনুবাদ __ন্দঘ়ং চিত্তরঞ্জন, 
শ্রীঅরবিন্দ ও জে, এ, চ্যাপম্যান প্রকাশ করেন । 

চিন্তরঞ্জনের চতুর্থ কাব্য 'অন্তধামী'তে (১৯১৪ খৃঃ) বৈষ্ণবহৃলভ 
আত্মনিবেদনের সুর স্পষ্ট । এতে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা!-কৃষ্ণ- 
লীলাকে নয়, বৈঞ্ুবধর্মের আধ্যাত্মিক বূপটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। 
কিন্তু প্রকাশরীতিতে তিনি বৈষ্বপদাবলীর অনুসরণ করেননি । 
দশপদী নামে দশ পংক্তিবিশিষ্ট এক একটি কবিতা রচনা করেছেন । 
এই রীতি দ্বিজেন্দ্রলাল উদ্ভাবিত । 

চিত্তরঞ্নের শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘কিশোর কিশোরী’ | 

চিত্তরঞ্জনের সংগে ঠাকুরপরিবারের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 
সংগে যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট । কিন্তু তবুও তিনি রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যধারার বিরোধিতা করেছেন। বরং সমসাময়িক কবিদের মধ্যে 


a৭ 


দঘিজেন্দলালের প্রভাব তার উপৰ পড়ে। টচিত্ুরঞ্জন যেমন স্পেল্লার, 
কোম্তের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হুছেছিলেন, তেমনি তিনি 
ছিলেন হুইনবার্ণের ভক্ত | বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরীদের মধ্যে 
বন্ধিমচন্দ্ৰের প্রতি ছিল তার শ্রদ্ধা! তাই তিনি তার সম্পাদিত 
‘নারায়ণ’ পত্রিকার একটি বঙ্কিম সংখা! প্রকাশ করেন ৷ বৈষ্ণৰ- 
পদাবলী, কবিগান, স্বদেশীযাত! প্রভৃতির তিনি ছিলেন ভক্ত । 
‘নায়ায়ণ’ পত্রিকার সম্বন্ধে বলা হয়েছে-- বাংলার প্রাণধারার 
সন্ধান নিবার এবং দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ।' 
চিত্তরপ্জন চেয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারটি 
সাহিত্যে বজায় রাখতে ৷ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নতুন পথের পথিক । 
তাই চিত্তরঞ্চুনের সংগে তাৰ মাঝে মাঝে বিরোধ বেধেছে । কিন্তু 
সেই বিরোধের ফলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোর্ধ লুপ্ত হয়নি । তাই 
চিত্তরজনের মৃত্যুর পর কবিগুরু লিখলেন-__ 
“এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ 
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান ৷” 
কবিতাটি ক্ষদ্রতার অবজ্ঞাসুচক নম্ন, গভীরতর স্দীরুতির দ্যুতিভে 
উজ্জ্বল ৷ 
সেই অমর প্রাণ চিত্তরগ্রনের সাহিত্যসাধনার দিকটিও আমাদের 
মাঝে মাঝে স্মরণ কর! দরকার ! 


বলেন্দনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


জন্ম-_১২৭৭ সালের ২১শে কান্তিক, রবিবার, বিকাল ৫টায় । 
ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর । 


৯৮ 


পিতা__মহুঘি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ 
মাতা প্রফুল্রময়ী দেবী । 
শিক্ষা_(ক) সাড়ে চার বছর বয়সে মাতার কাছে হাতে খড়ি। 

(খ) ১৮৭৭ পুঃ ৮ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে অস্টম শ্রেণীতে 
প্রবেশ ! কিন্তু তার মাতার স্মৃতিকথার আছে__“ছয় বছরের 
সময় তাকে সংস্কৃত কলেজে ভতণ্তি করিয়া দিয়াছিলাম ।” 

(গ) তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর কেয়ার স্কুলে গমন ৷ সেখান 
থেকে ১৮৮৬ খুঃ তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ । 

বিবাহু--২২শে মাঘ ১৩০২, ইং ৪ঠা| ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬--সাহান! 
দেবীর সঙ্গে বিবাহ । তখন তার বয়স ২৬ বছৰ । 
কর্মজীবন--(ক) স্বদেশী কারবাবে উদ্ভোগ । 
(খ) ব্রালসমাজের সহিত পাঞ্জাবের আধসমাজের মিলনের 
চেষ্টা । 
(গ) ঠাকুর পরিবারের জমিদারী দেখাশোনা । 
সৃত্যু--১৮৯৯ বুঃ-যর ২*শে আগষ্ট, শুরা ভাদ্র ১৩০৭৬ সালে ২৯ বছর 
বয়সে তার মৃত্যু হয়। 


বলেন্দ্রনাথের রচনার তালিকা 
বলেক্দ্রনাথের জীবিতকালে তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
১ চিত্র ও কাব্য (প্ৰবন্ধ)- ২০ শে আগষ্ট ১৮৯৪ খৃঃ । 
২। মাধবিকা কোব্য)২১ শে এপ্রিল ১৮৯৬ খ্বেহ। 
৩। শ্রাবণী (কাব্য)-১৭ই জুন ১৮৯৭ খুঃ। 


০৯৪১ 


বাকি অপ্রকাশিত প্রবন্গগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত-এর ‘বলেন্দ 
গ্রন্থাবলী'তে সংকলিত । ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায়ের জন্পাদনাক় 
বলেজ্জনাথের প্রবন্ধ সংগ্রহ’ জিঙ্ঞাম। থেকে প্রকাশিত । 


॥ শতবর্ধের আলোয় বলেন্দ্রনাথ ॥ 
শোক কও 


আমর! শতবাষিকীর যুগের মানুষ ৷ স্মৃতিচারনাই আমাদের 
সম্বল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! দেশে ঘে-সমস্ত স্ুষ্টিশীল 
প্রতিভার জন্ম হয়েছিল, তারা আমাদের কাছ থেকে অনেক দুরের 
মানুষ । শতবাধিকীকে উপলক্ষ করে আমরা তাদের স্মরণ করি 
মাত্র । মানুষ সাধারণতঃ স্মৃতিচারণ করে তখন, যখন সে জীবনের 
প্রাশ্তদেশে দাড়িঘ্জে সামনে আর নতুন পথ দেখতে পায় না তখন 
সে পিছন ফিরে দেখে ফেলে আসা পথের দিকে । মাঝে মাঝে 
মনে হয়, আমরা কি এমনি এক বন্ধ্যা যুগ জন্ম গ্ৰহণ কৰেছি, 
যখন সামনে আর চলার পথ নেই । তাই পিছন ফিৰে খানিকটা 
তাকিয়ে শুধু দী-শ্বাস ফেলতে হবে! এ যুগ কি শুধু আমাদের 
পিতৃপুরুষের তর্পনই করবে? 

কিন্তু তাই বা কেন হবে? আমাদের শতবাধিকীকে উপলক্ষ 
করে, পুরাতন যুগের চিন্তাকে নতুন যুগের আলোতে চিনে নিতে 
হবে। তবেই হবে শতবাধিকী পালনের সার্থকতা । আজ 
বলেন্দ্ৰনাথের শতবাধিকী উপলক্ষে তার সাহিত্যেরও পুনমূল্যায়ন 
কর! প্রয়োজন । 


১৩৬৬ 


বলেন্দ্রনাথের জীবন অপরিণত ! কিন্তু তার সাহিত্যও কি 
অপরিণত ? তা নয়। বলেন্দ্রনাথের স্বল্লায় সাহিত্য জীবনে 
চিরন্তনত্বের আম্বাদ আছে । তিনি শ্রাবণী ও 'মাধবিকা' কাব্য- 
রচনা! করেছিলেন ৷ সে কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যে পর্বের প্রভাব আছে, 
তা রবীন্দ্র-কাব্যের সিদ্ধিপর্বের নয় । তাই বলেন্দ্রকাব্য তরুণ মনের 
রোমান্টিক উচ্ছাসমাত্র ! কিন্তু তবুও তার এই কাব্য-চর্চা নিরর্থক 
হয়নি । এই কবিমন তার সাহিত্য জীবনের সৰ্বত্ৰ ব্যাণ্ড হয়েছে। 
তার প্রবন্ধের ছত্রে-ছত্রে কবিত্বের অন্তঃসলিল। ফাঙ্কধারা প্রবাহিত । 

প্রবন্ধকার হিসাবেই বলেন্দ্ৰনাথ উল্লেখষোগ্য। কিন্তু প্রবন্ধ 
বলতে গতানুগতিক তথ্যসস্কুল প্রবন্ধ যদি হত তাহলে তার আবেদন 
সমকালেই নিঃশেষিত হয়ে যেত। কালের পরিবর্তনে তথ্যের 
পরিবর্তন হত আর সেই সঙ্গে সে-সব প্রবন্ধ পড়বার আর প্রয়োজন 
হত না। কিন্তু প্রবন্গ-সাহিত্যের ক্ষয় অত সহজে হয় না। 
বলেন্্রনাথ সেই প্রবন্ধ সাহিত্য স্থি করেছেন । 

সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনা, সামাজিক প্রবন্ধ, ইতিহাসাশয়ী 
নোমানের প্রকাশ বলেন্দ্র-প্রবন্ধের বিষক্সীভূত । কিন্তু কোথাও তা 
গতানুগতিক হয়নি । কি কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, কি 
ভবভূতির উত্তবরামচরিতের আলোচনায়__বলেজ্দ্রনাথ চিত্রের পর 
চিত্র সাজিয়ে, তাদের কাব্যের রপ-রস-গম্গাস্পর্শের জগতটিকে আমাদের 
হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছেন । এখানে কাব্য-সমালোচক 
বলেন্দ্রনাথ, কাব্য সৌন্দর্যের উপাসক বলেন্দ্রনাথ মূর্ত হয়ে উঠেছেন | 

শিল্প সমালোচনায় ‘রবিবর্মা'র চিত্র আলোচনাই কোক, আর 
‘দিলীর চিত্রশালিকা'র বৰ্ণনাই হোক- বলেন্দ্রনাথের সোন্দর্ধমুগ্ধ 
মনের প্রকাশটি লক্ষ্য করি । 


হইতিহাসাতিত = বেোমান্সের আলেচনায় বলেন্দনাথ মুক্তপক্ষ 
বিহঙ্গের হ্যায় বিচরণ কৰেছেন উড্িষ্যার সমুদ্ৰতীরে। নির্জন 
বালুকাবেলায় পরিত্যক্ত জীর্ণ কনায়কের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ পুরাতন 
দিনের একটি বিপুল কাহিনী আবিষ্কার করেছেন। অতীতের 
গৌরব স্মৃতি যেমন বলেশ্দনাথকে আকৰ্ষন করেছে, তেমনি বর্তমানের 
অবহেলা! তাকে এক বিরল সৌন্দর্যের হাভ্চানি দিয়ে বলেছে-- 
“পরিত্যক্ত পাঘানতৃপের নিম্ন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা 
বাধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফাণিনী কুণ্ডলী পাকাইনসা 
নিঃশঙ্ক বিশ্ৰামস্নশখে লীন হইয়৷ আছে; সন্মুখের ঝিল্রিমুখরিত 
প্রান্তরদেশ দিয়া গ্ৰামা-পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে 
হাতা করে, একবার এই জীণ দেবালয়ের সম্মুখে দাড়াইয়। চতুদিকে 
চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসয় সুধ্যান্তের পূর্বেই 
দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে ।--কনারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, 
মায়ার মত যেন কোন্‌ প্রাচীন উপকথার বিস্মুতগ্রাঘ্থ উপসংহার 
শৈবালশধ্যার এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে-_এবং অস্তগামী 
দূর্বের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীনপাণ্ড মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া 
সমক্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ ছয়; মলে হয়, 

‘‘যদুপতেঃ ক গত! মথুরাপুরী 
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশল! ।” 

কিন্তু এ হতাশ্বাস কি শুধু কনারকের মধ্যেই নিঃশেধষিত, না 
প্রতিটি মানুষেরই চিরন্তন ‘জীবন ট্র্টাজেডি' ! 

বলেন্দ্ৰনাথ যে সময়ে জন্মেছঙেন। তখনকার সমাজব্যবস্থ 
আজকের চোখে নিলিগ্ত এবং স্থখপ্রদ মলে হলেও, আজকের 
তুলনায় কম অশান্ত ছিল না। কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এক 
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স্বন্দর বাংলাদেশের ৷ ‘শুভ উৎসবে’ সহযোগিতার ও আতজ্মীম্তাব 
অভাধ ঘটেছে, ‘গৃহকোণে' মঙ্গল প্রদীপের আলে! স্তিমত। এগুলি 
পড়তে পড়তে আজে! মনে হয় সেই স্বখ-সন্বন্গিময় দিনগুলি হাতের 
কাছে পেলে বেশ হত। কিন্তু তা ছবার নয়, হবার নয় বলেই 
বলেন্দ্রসাহিত্য আজে! পড়ি। পড়ে আনন্দ পাই। যয! পাইনি, 
অথচ পেতে চাই---ভাই আছে চিরন্তন সাহিত্যে । সেই সংগে আছে 
ভাব ও ভাষার হরগোরী মিলন ৷ বলেন্দ্রনাথ তাতেও সিদ্ধ । 


॥ আচাধ ঘদুনাথ সরকার ॥ 
গৌরাঙগগে।পাল সেনগুপ্ত 


১৮২৯ খ্ৰীন্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বৰ অবিভক্ত বঙ্গের রাজশাহী 
জেলার করচমারিয়। গ্রামে যনুনাথের জন্ম হয়। পিতা রাজকুমার 
সরকার আধুনিক শিক্ষায় স্বশিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 
রাজকুমার অতিশয় পাঠানুরাগী ছিলেন, স্বগুহে তাহার একটি উৎকৃষ্ট 
পাঠাগার ছিল। নিজের পাঠাগারের জন্য বাঙ্গল|, ইংরাজী ও 
ংস্কৃত ভাষার বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বহু অর্থব্যয় করিয়া) তিনি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন ৷ যহনাথ পিতার তৃতীয় পুত্ৰ ৷ পিতার প্রতিষ্ঠিত 
গ্রাম্য পাঠশালায় পিতার তত্বাবধানে যদুনাথের বিতারস্ত হয়। ৮ 
বৎসর বয়দের সময় তিনি রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন। 
অল্লকিছ্ুকালের জন্য ষদুনাথ কলিকাতার হেছার স্কুল ও সিটি 
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কলেজিয়েট স্বলেও অধ্যয়ন করেন । ১৮৮৭ গীস্টান্দে যদুনাথ 
রাজসাছী কলেজিয়েট স্থুল হুইতে প্রবেশিকা ও ১৮৮৯ গ্রাষ্টাব্দে 
রাজসাহী কলেজ হইতে ফার্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এই 
দুই পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের জম্য তিনি প্রথম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তির 
অধিকারী হন । ১৮৯১ গ্ৰীষ্কাব্দে যদুনাথ প্ৰেসিডেন্সি কলেজের 
ছাত্ৰকূপে ইতিহাস ও ইংরাজী এই উভয় বিষযদ্বে প্রথম রেণীর অনার্স 
লইগ্না কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। 
১৮৯২ গ্ৰীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম প্থান লইয়া তিনি ইংরাজীতে 
এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। এই পরীক্ষায় তিনি শতকরা ৯০ 
ভাগ ‘মার্কস’ পাইর! বিশ্ববিন্ভালয়ে একটি ‘রেকর্ড’ স্থাপন করেন। 
ছাত্ৰজীবন অন্যে যতুনাথ ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৮ শ্রীন্টান্দ পর্ধন্ত প্রথমে 
রিপন কলেজে ও পরে বিগ্ভাসাগন কলেজে (তত্কালীন নাম 
মেট্রোপলিটন কলেজত ) ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে কাৰ্য 
করেন ৷ বাল্যে পিতার পাঠাগারে বসিয়া যদ্রনাথ বহু গ্রন্থ পাঠ 
করেন এবং এই সময় হইতেই তাহার অন্তরে ইতিহাসপ্রাতি জাগ্রত 
হয়। বি. এ. পাঠকালেও ইতিহাস তাহার অন্যতম পাঠ্য বিষয় 
ছিল। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর টিপু স্থলতান সম্বন্ধে তিনি 
বাঙ্গলায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। কলেজে অধ্যাপনা কালেই 
তিনি বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রেমচাদ রায়টাদ বৃত্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে 
থাকেন ৷ তৎকালে এই বৃত্তিলাভের জন্য একাধিক পরীক্ষা দিতে 
ৰইত। এই বৃত্তিলাভের জন্য একাধিক পরীক্ষা দিতে হইভ। 
এই বৃত্তিলাভের ভজন্ত শেষ পরীক্ষায় একটি নূতন বিষয়ে 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিতে হইত। বযদুনাথ এই পরীক্ষার জন্য 
সম্রাট আগওরঙ্গদেবের জীবন বিষয়টি নির্বাচিত করেন! 
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আওরঙ্গজেবের জীবন রচনার উপাদানগুলি প্রধানতঃ ফার্সী ভাষাতে 
লিখিত থাকায় তিনি সযত্বে ফাৰ্দা ভাষা শিক্ষা করেন ও প্রচুর 
অর্থব্যয়ে লগুনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ম, 
বডলিয়ন লাইব্রেরী এবং প্যারী, লিদবন, বাপিন প্ৰভৃতি প্রয়োজনীয় 
স্থান হইতে পু'ধিপত্রের অনুলিপি, ফটোকপি প্ৰভৃতি সংগ্রহ করেন। 
দিল্লী, রামপুর, লাহোর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি মুসলিম শক্তিকেন্দ গুলি 
হইতেও তশ্কর্তৃক প্রচুর পু'থিপত্র ও তথ্য আঙ্গত হয়। দীর্ঘদিনের 
পরিশ্রমের পর “আওরজজেবের সময় ভারত” শীর্ঘক ঠাহার গ্ৰন্থটি 
ইংরাজীতে রচিত হয় । এই গ্ৰন্থে আওরঙ্গক্তেবের সময়ের রাষ্ট্র“যবল্থা, 
পথঘাট, যুক্ষেত্র প্রভৃতির বিশদ বিবরণ প্ৰচুর পরিসংখ্যানসহ 
সলিবিষ্ট হয়। এই নিবন্ধ রচনা করিয়া ১৮৯৭ হীষ্টান্দে যনুনাথ 
কলিকাত বিশবিদ্ভালফের বহু আকাগিত প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি অৰ্জন 
কৰেন ৷ যছুনাথের প্রথম রচনা এই বহু মূল্যবান গ্রন্থটি ১৯০১ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া যদুনাথকে এঁতিহাসিকরূপে বিদ্বসমাজে 
স্বপ্রতিষ্ঠিত করে ।৯ প্রেষটাদ বাঞটাদ বৃত্তিলাভের পর যদুনাথ 
১৮৯৮ হ্রীষ্টান্দে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক কলিকাত। প্রেসিভেন্লী 
কলেজের ইংরাজীর লেকচারার নিযুক্ত হন। এক বংসৰর পর 
তাহাকে পাটনা কলেজের ইংবাজীর অধ্যাপকরূপে পাটনা যাইতে 
হয়। ১৯০১ গ্রীষ্টাবে স্বললকালের অহ্থা ষুনাথ কলিকাতায় বদলী 
হন। এই বশুসরই তিনি পুনরায় পাটনা কলেজে ফিরিয়া যান ও 
১৯০৯ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কলেজে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপনা কৰেন। 
১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের 
পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্ধন্ত কার্য করেন। 
ইহার পর দুই বৎসর কালের জন্য তিনি বারাণসী হিন্দু বিশবিদ্ভালকে 
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ইণ৩িহাসের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকেন। এই 
বিশ্ববিসালয়ের বিশেষ অনুরোধক্রমে বিহার সরকার হুই বৎসরের 
ভন যদুনাথকে এখানে অধ্যাপনার অনুমতি দান করেন। অতদিন 
যছনাথ প্রাদেশিক সাভিসে অল্প বেতনে কার করিতেন। ১৯১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে যহুনাথকে ভারতীয় এডুকেশন সাভিসে (I. 15. 5.) উন্নীত 
করা হয়। যছুনাথের মত লবধকীতি এতিহাসিককে যোগ্য সম্ম'ন 
দানের জন্যই তাহাকে ]. 5. 5. পর্যাঘে উদ্দীত করা হয়। এই 
ব্সর তিনি কটকের রাভেনশ কলেজে ইতিহাসের প্রধান 
অধ্যাপকরূপে কাধে যোগদান করেন চার বগুদর এখানে থাকার 
পর ১৯২৩ গ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যছনাথ পুনরায় পাটনা কলেজে 
স্বানান্তরিত হন | 
১৯২৬ প্ৰন্টান্দেপ আগৰ্ট মাসে যনদুনাথ সরকারী কৰ্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাসলার তদানীন্তন গভৰ্নর লর্ড লিটন 
তাহাকে কলিকাতা বিএবিগ্ালয়ের ভাইস্-চ)ান্দেলার নিযুক্ত করেন । 
দুই বৎসর কাল বিশেষ ষোগ্যভার সহিত যন্ৰুনাথ এই দায়িত্ব বহন 
করেন (১৯২১-২৮ )। কলিকাতা বিশবিহালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা 
অব্যাহত রাখার জন্য অতি কঠোর মনোভাব অবলম্বন কার 
ৰ্থাম্বেষী ব্যক্তির) তাহার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হয় ও তিনি যে ব্রিটিশ 
ভৰ্নমেণ্টের স্বার্থবাহী দাসমনোভাবসম্পন্ম ব্যক্তি এই অপবাদ 
প্রচার করিতে থাকে । সলভ জনপ্রিয়তার মোহে যদুনাথ তাহার 
কর্তব্য ভ্ৰষ্ট হন নাই। দৃঢ়হস্তে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালকে 
হর্নীতি ও জড়তামুক্ত করিতে চেষ্ট। করেন। সরকারী অনুরোধ 
সবেও যদুনাথ দ্বিতীয়বার এই পদ এৰণ করেন নাই। ১৯২৯ 
খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৮ এন্টাব্দ_এই ত্রিণ বৎসৰ কাল যহুনাথ 
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স্বাধীনভাবে বিদ্াচ্চ। করিয়া যান । তিনি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন 
ঘে উচ্চপদে আসীন থাকিলে তাহার ইতিহাস সাধন! ব্যাহত 
ছইবে | 

প্রেমর্টাদ রারটাদ বৃত্তির জন্য কলিকাতা বিশ্মবিদ্যালয্ের নিকট 
আওরঙ্গজেবের রাজ্যকাল সম্বন্ধে যদুনাথ যে নিবন্ধ ( থিসিস ) প্রস্তুত 
করেন তাহার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাষায় 
লিখিত বহু তথ্য, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি সংগ্রহ করেন ৷ এই সমস্ত 
উপকরণ তিনি তাহার প্ৰবন্ধে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই 
উপাদানগুলির ভিত্তিতে তিনি আওরসজেবের জীবনবন্ত লইয়া 
একটি প্রবন্ধ রচনা কৰ্িয়| ১৯*৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিগালয়ের 
“গ্ৰীফিথ পুরফার” লাভ করেন। আওরস্গজেবের জন্মকাল হইতে 
রাজ্যপ্রাপ্তি অর্থাৎ ১৬৫৯ গ্রীম্টান্দ কাল পৰ্যন্ত এই নিবন্ধে আলোচিত 
হয়। আওরঙদজেবের ইতিহাস লিখিতে লিখিতে তিনি জানিতে 
পারেন যে জয়পুর পাজদরবারে আওরঙ্গক্তেবের বাভহকালের বহু 
নথিপত্র অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া! আছে । যদুনাথ বহু পরি শ্রমে 
এই কীটদফ্ট জীর্ণ নথিপত্র অধ্যয়ন করিয়া ইছা হইতে এবং অন্যান্য 
সুত্র হইতে বহু তথা আহরণ করেন এবং সআট 'আওরজজেবের বিচিত্র 
জীবনী সমগ্রভাবে বিবৃত করিতে মনস্থ করেন । তাহার রচিত 
আওরকগক্েবের জীবনী ১৯১২ খ্ৰীষ্যাব্দ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।২ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ আওরজজেব 
সম্বন্ধীয় জনসমাজে প্রচারিত কাহিনীগুলি অপ্রকাশিত ফাসী 
পাণ্ডুলিপি হইতে সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থ প্রকাশ কৰেন ।৷১ ১৯২৫ 
খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
আওৱঙ্গজেবের পাঁচ খণ্ড জীবনী লিখিয়াও যদুনাথ ক্ষান্ত হল লাই। 
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আওরলজেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাহার রাক্তহ্কাল সন্বন্ধে আরও 
ঘটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন৪'৭ । আওরগজেবের ইতিহাস রচনা করিতে 
গিল্বা যহ্লাথ অতি উত্তমরূপে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসও 
অধ্যন্বন করিয়াছিলেন! পাটনায় অবস্থিত খুদাবন্স ওরিয়েণ্টেল 
পাবলিক ল"ই্রেরীর আরবী ও ফারসী পুস্তক সংগ্রহ তাহার এই 
বিশেষ অধ্যয়নে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । ইংরাজী, বাঙ্গলা 
ও সংস্কৃত বাতীত ফরাসী, পরতুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষায় 
যতুনাথ ইতিমধ্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন । হিন্দী, 
রাজন্থানী, গুদ্ডবাতী, উদ? মারাঠি, অসমীয়া ও গুরুমুধী ভাষাতেও 
ভিনি পারদশিতা অর্জন করেন । আওরঙ্গক্তেবের জীবনী রচনা 
করিবার কালে যহুনাথের পক্ষে মারাঠা জাতির ইতিহাস 
অধ্যয়ন অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে যদুনাথ মারাঠি 
ভাষা অতি উন্তমরূপে আয়ত্ত করেন । মারাঠা ও মুঘল যুগের 
ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে তিনি তেরোবার সমগ্র মহারাষ্ট্র ও 
তত্সংলগ্ন অঞ্চলণ্চলি পরিভ্রমণ করেন। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের এঁতিহাসিক শ্থানগুলি পরিদর্শনের জন্য ন্যুনপক্ষে চলিশবার 
তিনি ভ্রমণ বহি্গত হন। ১৯০৪ প্ৰীষ্টাব্দে ঘনুনাথ সর্বপ্রথম 
মহাবরাহ্ীয় এতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম লরদেশাই মহাশয়ের 
( ১৮৬৫-১৯৫৯ ) সহিত পরিচিত হুন। এই পরিচয় স্থচিশ্থাস্ী 
বন্ধুত্বে পরিণত হয়। যদুনাথ সরদেশাইকে ফার্সী ভাষায় লখিপত্রের 
সন্ধান দিতেন ও তাহার নিকট হইতে মারাঠি ভাষায় নথিপত্রের 
সন্ধান লইতেন ৷ ভারতের এই তুই ধুরক্ধার এঁতিহাসিক আজীবন 
পরস্পরের সহযোগী ছিলেন | ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠার ইতিহাস 
সম্বন্ধে যত্ুনাথের প্রথম গ্রন্থ “শিবাজী'ও তাহার সময় প্রকাশিত 
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হয় ।৬১ ১৯৪ গ্ৰদ্টান্দে শিবাজীর বংশধরগণ সপক্ষে যছুলাথ আর 
একটি গ্রন্থ প্রকাশ নরেল।৭ শিবাজী ‘তথা মারাঠ! জাতির ইতিহাস 
রচনা করিতে গিয়৷ যতুনাথকৈ আটটি ভাষায় লিখিত নথিপত্র 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। 

Willam Irvine নামে একজন পদন্থ রাজকর্মচারী (আই. সি. 
এস.) Later Moghuls আখ্যার মুঘল যুগের অশস্তিমকালীন 
ইতিহাস লিখিতে আরস্ত করেন। এই পুস্তক রচন| হইবার পূৰ্বেই 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভাঙার মৃত্যু হয়। Mr. [rvine-এর সকিত যছুনাথ 
পরিচিত ছিলেন ৷ Mr. [7৬17৩ এর কন্যার অনুরোধে যদুনাথ এই 
অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন । যদুনাথ 
মূল রচনাটি সযত্বে সংশোধিত করেন এবং স্বয়ং ইহাতে তিনটি 
অধ্যায় সংযোজন করিয়া গ্রন্থের ঘটনা! কাল আরও ৩২ বংসর অর্থাৎ 
১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহের ভারত আক্রমণ কাল পন্ড প্রসারিত 
করেন | এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বিশেষভাবে ইংরাজ এ্রতিহাসিক- 
গণ ইহার হুঠু সম্পাদন ও সংযোজনের জন্য যদুনাথের ভূয়সী প্ৰশংস| 
করেন ৷” 17 [I৮vine-এর গ্রন্থ সম্পাদন করিতে গিয়া যদুনাথ 
আওরজজেবের পরবতী কাল সম্বন্ধে ফালা, মারাঠি, বরাাজস্থানী, 
গুজরাতী ও গুরুমুখ৷ ভাষায় প্রচুর তথ্য ও নথিপত্র সংগ্রহ করেন । 
এইগুলির সদ্ব্যবহার মানসে তিনি স্বয়ং মুঘল যুগের ভারত, মুঘলদের 
রাষ্ট্রনীতি ও মুঘল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন*। ১০ >> । যদুনাথ রচিত মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ৯২ 
পুস্তকটির প্রথম খণ্ড ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার শেষ 
ও চতুর্থ খণ্ডটি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই চারি খণ্ড পুস্তকে 
আওরজজেবের মৃত্যুকাল হইতে শাহ, আলমের কাল পৰ্যন্ত (১৭০ ৭__ 
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১৮০৩) ঘটনাবলী বিরত হইয়াছে। ১৭৬৫ গ্ৰন্টানব্দে শাহ, আলমের 
নিকট হইতে কোম্পানশর ‘দেওয়ানী’ প্রাপ্তির সময় হইতেই প্রকৃত 
প্রস্তাবে এদেশে ইংরাজ শাসনের সূত্ৰপাত হয়। এই চারি খণ্ড 
পুস্তকে মোঘল সায্রাজ্যের পতন, মারাঠাশক্রির অভ্যুদন্ন ও পতন 
এবং ব্রিটিশ সাম্রাজের অভ্যুথান কথাশিল্পী স্থলভ কুশলতার সহিত 
অতি আক্ষণীয় ভাষায় বর্ণনা করিস্তাছেল । এখানে ইহা! বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য থে যদুনাথের কোন পুস্তকই শুধু তথ্যাবলীর নীরস 
সঙ্কলনে পর্যবসিত নছে। তাহার প্রতিটি পুস্তক ভাষার বিশ্যাস ও 
আকর্ষণীয়তার গুদে পাঠকের নিকট বিশেষ স্বখপাঠা ৷ যদুনাথের 
লিখনশৈলী গিবন বা মেকলের শ্যায় চিত্তাকর্ষক হওয়ার জন্য 
ইতিহাসের পাঠকগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে । 
১৯০২ গ্রীষ্টান্ে মুঘল শাসনকালে বিহার ও ওড়িশার অবস্থা সম্বদ্ধেও 
ধছুনাথের একটি পুস্তক প্রকাশিত হুয়*৩| এই গ্রন্থে বাঙ্গলায় ও 
বিহারে মারাঠা আক্রমণ ও উপদ্রবের কাহিনী বিশেষভাবে বণিত 
হইয়াছে । 

মারাঠা ও মুঘল যুগের ইতিহাস রচনা ব্যতীত যদুনাথ কর্তৃক 
কর্রেকটি মূল্যবান দলিলপত্র ও পুস্তক সম্পাদন এবং অনুবাদ উল্লেখ- 
যোগ্য (১৩--১৬ ) | এঁতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯১৯ গ্রীষ্টাব্দে যে Indian Aistonical 
Records Commission গঠন করেন যদুনাথ ইহার অন্যতম 
উদ্ভোক্তা ছিলেন ৷ এই কমিশনের সূচনাকাল হইতে ১৯৪১ পর্যন্ত 
তিনি ইহার সদস্য ছিলেন। কয়েকবারই যদুনাথ এই প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতির কাৰ্যও পরিচালনা করেন। তাহার চেষ্টায় শুধু সরকারী 
দলিলপত্র সংরক্ষণ নহে এঁতিহাসিক মূল্যযুক্ত, ব্যক্তিবিশেষের 
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মালিকানায় রক্ষিত দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কর্মনুচীও কমিশন 
কর্তৃক গৃহীত হয়। এই কর্মসূচী গৃহীত হওয়াতে বহু দলিলপত্র 
সরকারের অধিকারে আসে এবং এঁতিহাক্িকদের গবেষণা কাধে 
সান্তা করে । ইণ্ডিয়ান ছিক্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের মুদ্রিত 
কার্যতালিকায় ( }10066৭)0.65 ) যদুনাথ লিখিত পাচটি মূল্যবান 
প্ৰবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে । [ The Missing links in the history 
of Mughal India from 1658 to 1761, 1920 : Shivaji in 
Madras-Karnatak 1924 : Historical Records Relating 
to Northern India 1700—1817, 1925 ; The House of 
Joipur 1929 General De Boigne 1938 |. 

তথা প্রমাণের ভিত্তিতে মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চার নিযিল্ত দলিল 
দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের জন্য যদুনাথ ইণ্ডিয়ান 
হিক্টোরিকাল কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সভাপতি রূপে যে সব 
পরিকল্পনা করেন সেগুলির অধিকাংশই কার্যকরী হয়। একদল 
যুবককে ইতিহাস 561 দিবার জন্য মারাঠী এঁতিহাসিক গোবিন্দ 
সরদেশাইর সহযোগিতায় তাহারই বাসগ্ুহে পুণার নিকটবর্তী 
কামসেটে ১৯৩৯ গ্রীষ্টান্দে যহুনাথ একটি ‘পাঠগোষ্ঠ’ ( seminor ) 
স্থাপন করেন। এই পাঠগোষীতে যছনাথ ও সরদেশাই যে সব 
ছাত্রকে ইতিহাস গবেষণায় দীক্ষিত করেন- ইহাদের শিস্তেরাই 
বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে 
আসীন রহিয়াছেন | ভবিষ্যৎ গবেষক ও ছাত্রদের সুবিধার জন্যই 
মুসলমান শাসনকালের নখি-পত্ৰ, পাণ্ডুলিপি, পুস্তক প্রভৃতির সমবায়ে 
গঠিত একটি পাঠভবন প্রতিষ্ঠার জন্য ঘহুনাথ তাহার এক প্ৰিয় শিষ্য 
ও উত্তর সাধককে অনুপ্রেরণা দান করেন। যছুনাথের উৎসাহ ও 
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নির্দেশে মধাপ্ৰদেশের সীতামৌ রাজ্যের কুমার রঘুবীর সিংহ তাহার 
পুর্বপুরুষোপাজিত বহু সহস্র মুদ্ৰা ব্যয় করিয়া ভারতের মধ্যযুগের 
ইতিহাস গবেষণার অন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রিত পুস্তক, নথি-পত্ৰ ও 
পাণ্ডুলিপির এক বিরাট সংগ্রহসহ এক পাঠভবন গড়িয়া তুলেন। 
বর্তমানে ডঃ রঘুবীর সিংহ প্রতিষ্ঠিত সীতামৌস্থিত এই পাঠাগারটি 
বিষয়বস্তুৰ্ব এশ্বৰ্যে এই বিশ্বে অতুলনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। 
ইদানীং কালে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এইরূপ একটি স্থসম্পূৰ্ণ পাঠাগার 
আর স্থাপিত হয় নাই । 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হুম 
ষদুনাথ তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন নাই । ইতিহাস চৰ্চাই 
যদুনাথের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ছিল অন্য কর্মক্ষেত্র তাহাকে আকর্ষণ 
করিতে পারে নাই । স্বদেশী যুগে সরকারী কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও 
যদুনাথ একটি পুস্তক রচন] করিয়া প্রমাণ করেন যে বৃটিশ জাতির 
শাসনে বিশেষতঃ করনীতির পীড়নে ভারতবধ দিনে দিনে ভয়াবহ 
অথ নৈতিক দুগাতর কবলে পতিত হইতেছে ৷ এতিহাসিক যনুনাথ 
এই পুস্তকে বহু পরিশ্রম করিয়া যে সকল তথ্য ও পরিসংখ্যান 
উপস্থিত করেন__বুটিশ অর্থ নৈতিক পণ্ডিতেরাও তাহা খণ্ডন করিতে 
পারেন নাই । এই পুস্তকটি জনসমাজে বিশেষতঃ দেশের তরুণগণ 
কর্তৃক এতদূর আদৃত হয় যে কয়েক বছরের মধ্যে ইহার চারিটি 
সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল (১৭)। বাঙ্গলার প্রেমের- 
ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে ১৯১২ শ্রীষ্টাব্দে যুনাথ ইংরাজীতে 
একটি অপূৰ্ব উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন শ্রীচৈতহ্যের প্রেমঘন দিব্য 
জীবন চিত্রটি বিদেশীয় ভাষায় এত সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত রূপে কেহুই 
এষাবত উপস্থিত করিতে পারেন নাই। ভারত-হিতৈষী দীনবন্ধু 
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চাৰ্লস ফ্রেয়ার এণ্ডজ এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন : 4৯ 
work of surpassing value, full of human interest 
from beginning to 2110” | ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকটির 
দ্বিতীয় সংস্করণ ভিন্ন আখ্যায় প্রচারিত হয় (১৮ )। এখানে 
ইহা উল্লেখযোগ্য যে যদুনাথ স্বয়ং বৈষ্ণব পরিবারের ধৰ্মায় পরিবেশে 
প্ৰতিপালিত হুইয়াছিলেন। উদারপন্থী হইলেও যদুনাথের পিতা 
রাজকুমার সরকারের মধ্যে স্বধর্মনিষ্ঠা প্রবল ছিল । আনুষ্ঠানিক ভাবে 
যদুনাথ ধর্ম সাধন! করেন নাই কিন্তু ধর্মভাব তাহার জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোত ছিল৷ নীতিপরায়ণতাই তাহার জীবনের ধর্ম ছিল। 
১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দে যছুনাথ মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হুইয়! 
ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি বক্ত,তা দেন। এই ভাষণগুলি 
“যুগে যুগে ভারত” নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে আধদের 
ভারত আগমনকাল হইতে বর্তমান কাল পৰ্যন্ত সময়ের এতিহাসিক 
বিবর্তন আলোচিত লইয়াছে (১৯)। এই স্দীর্ঘকালের মধ্যে 
জাতির উপান ও পতনের কারণগুলি তাহার সন্ধানী দুি অতিক্রম 
করিয়া যাইতে পারে নাই । নিজের গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত থাকা 
সত্বেও যদুনাথ cambrige History of India নামক অতি প্রামাণ্য 
আকর গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিত করেন | এই গ্রন্থের চতুৰ্থখণ্ডের 
চারিটি অধ্যায় তাহার দ্বার! রচিত হয় (২৭) ঢাক! বিখবিগ্ালয়ের 
উদ্ভোগে প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাসের দ্বিতীয়খণ্ডটিও যদুনাথের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ছাবিবর্শটি অধ্যায়ের 
সাড়ে দশটি অধ্যায় প্রায় ছুই শতাধিক পৃষ্ঠা ও গ্ৰন্থপঞ্জী যদুনাথ 
বহু পৰরিঅমসহ রচন1 করেন ( ২১ )। যষদুনাথ রচিত অধ্যাগুলিতে 
১৫৫৫ হইতে ১৭৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দ পরধস্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। 
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বাজলার ইতিছাসের পেহখগ্ডের উপসংহার করিতে গিয়া যনুনাথ 
লিখিয়াছেন হে ১৭৫৭ গ্রষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয়ে 
দেশের সৰ্বনাশ হইয়াছিল এই ধারণা ঠিক নহে, এই যুগ-সন্ধি দেশকে 
এক নৃতন সম্ভাবনার পথে অগ্রসর করিয়। দিয়াছিল । এই যুগ-সন্চি 
বাজালীকে জাতির ভাবনায় উদ্দীপ্ত করিয়াছিল । অতঃপর বাঙালীর 
স্বাধীনতা ধীরে ধীরে প্রাপ্তিরপ একটি রাজনৈতিক লক্ষোর পথিক 
হয়। চাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদারিক মনোবৃত্তি- 
সম্পন্ন ছিলেন ও এই গ্রশ্থরচনাকালে বাঙ্গলাদেশ সাম্প্রাদায়িকতাবাদী 
মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ দ্বারা শাসিত হইতেছিল। অকুতোভয় 
ষছুনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাজলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতি 
ভীত্র ভাষায় বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমালোচনা করেন । 
বাঙ্গালী হিন্দুলেখক বি.শষতঃ নাট্যকারেরা সিরাজদ্েলাকে যেভাবে 
বাঙ্গালী ও বাঙ্গল। প্রেমিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন তাহারও তিনি 
নিন্দা করেন ৷ যনুনাথ ঘখন আওরঙ্গজেব সন্বন্থীয় গ্রন্থের প্রথম ও 
দ্বিতম্বীভাগ রচনা করেন তখন ইংরাজ শাসকদের প্রহ্রয়ে মুসলিম 
সাম্প্রদামিকতাবাদের অভ্যুদয় হইতেছিল | ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও 
দরকারী চাকুরী এই গ্রন্থ প্রকাশে ক্ষুন্ন ছইতে পারে বদ্ধুজনের এই 
সতর্ক বাণী অগ্রাহ করিয়া তিনি ১৯২৪ খুষ্টাব্দের মধো আওরঙগজেবের 
জীবনী পাচখণ্ডে প্রকাশ করেন । আওরঙ্গজেব বছগুণানিত পুরুষ 
ছিলেন, যদুনাথ তাহার গ্রন্থে একথ স্বীকার করতে কুঠিত হন নাই। 
কিস্ট গ্ৰীক নাট্যের নায়ক যেমন এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে 
নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া! ধাবমান হয়, আওরঙ্গজেবও তেমনি 
ভাবে নিজের ও মোগল সাআজ্যের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন ৷ 
আওরজজেবের প্রতি যথেষ্ট শরজা ও সহামুভূতি সম্পন্ন হইয়াও 
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যদুনাথ ইসলাম ধর্মের রক্ষক হিসাবে আওরদজেবের হিন্দু-অজা 
বিত্বেধী নীতির কঠোর সমালোচনা করেন ৷ থীহারা আওরমসজেবকে 
আদর্শ নৃপতি বলিয়া মনে করিতেন ঘদ্ুনাথের যুক্তিগুলি ঠাহাদিগকেও 
"বীকার করিয়া লইতে হুইম্থাছিল। হিন্দু নিপীড়নের নীতি গ্রহণ 
করিতে গিয়া আওরঙ্গজেব ন্তুস্পষ্টভাবে রাজধর্মভ্রহ্ট হইয়াছিলেন | 
আওরঙ্গজেবের প্রবলতম প্রতিদ্বদ্বী শিবাজী সম্বন্ধেও যদুনাথের অভিমত 
প্রপিধান যোগ্য । মারাঠী এতিহাসিকেরা অন্ধ জাতীয়তাবাদ প্রণোদিত 
হইয়া শিবাজীকে অতি মানবরূপে চিত্রিত করিদ্বাছেন। যছুনাথের 
মতে শিবাজী একজন অনন্য সাধারণ পুরুষ ছিলেন এবং সমসামন্নিক- 
কালে সকলকে ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন বে যুগ 
যুগান্তের প্রাধীনতা শখল হিন্দুজাতির আত্মাকে ধ্বংস করিয়া দিতে 
পারে না? উপযুক্ত নেতৃত্ব পাইলে হিন্দুজাতির মহিমা আবার আকাশ 
স্পর্শী হইতে পারে | শিবাজীর লক্ষ্য উচ্চ হইলেও তাহার সাফল্য 
সচিরস্থায়ী হয় নাই এবং তিনি মারাঠা জাতিকে স্থায়ীভাবে এক দৃঢ়সূত্ৰে 
বন্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই । তাহার বংশধরগণ এবং পেশোয়ারাও 
মারাঠা তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদ গড়িয়া তুলিতে পারে লাই । 

ইংবাজ এঁতিহাসিকগণ শিবাজীর চরিত্রে এক দুরপনেয় কলঙ্ক 
আরোপ করেন । ইহা হইতেছে শিবাজী কণ্ভূক শত্রসেনাপতি 
আমন্ত্রিত অতিথি আফজল থাকে আলিঙ্গনছলে ‘বাঘনখ’ দ্বার! 
হত্যা । যদুনাথ তাহার গ্রন্থে ইহা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেন যে শিবাজী 
পূৰ্ব হইতেই আফজল খাঁর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আপত্কালে 
আত্মরক্ষার্থ ‘বাঘনখ’ সহ আফজলকে অভ্যৰ্থনা করিতে যান। 
আফজল খা শিবাজীকে আলিঙ্গনছলে বক্ষে ধরিয়া নিজের কটিলগ্ন 
ছুরিকা বাহির করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে উদ্ভুত হওয়া! মাত্র, 
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শিবাঙ্জী তাঁহার 'বাঘনখ' বাহির কৰিয়া অতকিতে আক্জলের 
বুকে বসাইয়া দেন। আফজল খার নিকট হইতে আহারক্ষার জন্যই 
শিবাজী তাহাকে ছতা। করেন | মুসলমান এতিহাসিক লিখিত 
অপ্রকাশিত ফার্সী দলিলের ভিত্তিতেই যদুনাথ শিবাজীর এই 
কলঙ্ক প্মালন করিয়াছিলেন ৷ শিবাজীপরবর্তাকালীন মারাঠা- 
নায়কদের নিপীড়ন ও অত্যাচার যদুনাথ কর্তৃক তীব্রভাষায় নিন্দিত 
হইয়াছিল মারাঠ৷ জাতির ইতিহাস রচনায় যদুনাথ এই বলিয়া! 
গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে এই জাতির অনু্যুথান এক মহৎ 
সম্ভাবনার সুচনা করিয়াছিল কিন্তু মারাঠা জাতি নিজেদের 
আভ্াম্তরীন বিরোধ, চরিত্র নৈখিল্য ও অন্তদর্দ্বের জন্য এই 
স্বৰ্ণ শ্তরযোগ হেলায় হারাইমাছিল । মোগল সামাজোর উত্তরাধিকার 
ইতিহাসের শ্বীভাবিক গতি পথে তাহাদেরই প্রাপ্য ছিল! 
পেশোযাদের ইতিহাস গুহবুদ্ধের এক কলঙ্কিত অধ্যায় মাত্র পতনের 
যুগে মারাঠাগণ যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছল, উত্তরভারতের 
প্ৰজাগণ তাহার স্বরূপ অনুভব করিয়া শিহরিয়। উঠিত ৷ ইছা। 
মুসলমানগণ কর্তুক ত্ন্দুৰ্শনপীড়নেন্য অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম ভয়াবহ 
ছিল বলিলে ভুল করা হুইবে । 

যঁতুনাথের মতে মুঘলসামাজো্যের পতন ও মারাঠা শক্তির 
অভ্যুদয়ের কালে ভারতীয় সমাজ হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে এক 
বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছিল ! স্বাৰ্থপরতা, দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতার 
প্ৰবৃত্তি, অকৰ্মণ্যতা এবং অদূরদশিতা সমস্ত সমাজ ও রাষ্টর-ব্যবন্থাকে 
কলুষিত কৰিয়া তুলিয়াছিল এবং এই ছিত্রৰপথেই ইংরাজ শাসন 
এদেশে অনুপ্রবিষ্ট ছইতে পরিয়াছিল। 

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে যদুনাথ শিবাজী সম্বন্ধে আরও একটি গ্রন্থ প্ৰকাশ 
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করেন । ( ১২) ১৯৫২ থুন্টান্দে বাঙ্গলার নবাবগণ দগ্দগ্গ বহুনাথের 
একটি গ্রন্ঠও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। (২৩) ফার্সী এতিহাসিকদের বিবরণের ভিত্তিতে এই গ্রন্থটি 
র্চিত । 

১৯%১ গ্রাষ্টান্দ হইতে ১৯৫২ গ্ৰীষ্টাব্দ--এই অদ্গশতাব্দীকাল 
ধরিয়া যদুনাথ সণ্ডদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগ পৰ্যন্ত বিস্তীর্ণ কালের ইতিহাস সুস্পষ্ট তথ্য প্রমাণের 
ভিত্তিতে বহু গ্রন্থ রচন! দ্বার! জাতির সম্মুখে উপস্থিত কৰিয়া 
গিয়াছেন। মুগল ও মারাঠা শক্তির পতন ও রুটিশ শক্তির 
অভ্যুপানের ইতিহাস বিশাল পটভূমিকার পৰিপ্ৰেক্ষিতে অসাধারণ 
নৈপুণ্যের সহিত উদঘাটনের জন্য৷ যদুনাথের কীতি চিরস্মর্লণীয় । 
ভারতের মধ্যবুগের ইতিহাস ব্লচনার ক্ষেত্রে তাহাকে একক ও 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যাইত পারে। নিজের মত উপস্থাপনের জন্য 
যদুনাথ কখনও অসত্য বা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। 
ব্যক্তিবিশেষ বা কোন বিশেষ ঘটনার তাৎপর্ধ বিচারে সৃপ্ৰচলিত 
সনাতন নীতি বোধই ছিল যদুনাথের একমাত্র মানদণ্ড । নিরপেক্ষ 
বিচারকের দৃঠিতেই তিনি এতিহাসিক ঘটনাবলী ও ইতিহাসের পাত্র 
পাত্ৰীদের মূল্যায়ন করিয়া গিয়াছেন। সত্য-সন্ধতার গুণেই যদুনাথ 
বিশ্বের প্রখ্যাত এঁতিহাসিক মণ্ডলীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনত! লাভ 
করে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান কর্তৃক কাশ্মীর আক্ৰান্ত হয়। 
দেশপ্ৰেমিক ষদুনাথ দেশের প্রতিরক্ষার চিন্তায় বিশেষ বিচলিত 
হন। দেশরক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা প্রয়োজন, কেমন কৰিয়া 
দেশে উপযুক্ত সংখ্যক সেনানীর স্থশিক্ষণের ব্যবন্থা হইতে পারে এই 
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সব বিষয়ে তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করিতে থাকেন মুঘল ও 
মাত্মাঠা--এই ছুই অতি শক্তিশালী শক্তি কি ভাবে আত্মরক্ষায় 
অসমৰ্থ হুইয়া বিদেশীর দ্বারা পদানত হইয়াছে--ইছ1 তিনি ভারতের 
যে কোন রাষ্টনায়ক অপেক্ষা অধিকভাবে জানিতেন ৷ দেশবাসীকে 
দেশনুক্ষার শিক্ষা দিবার জন্য যদুন৷থ ৮২ বৎসর বয়সে ভারতের 
সামরিক ইতিহাস নামে একটি গ্রন্থ রচন! করিতে থাকেন, হছার 
কয়েকটি অধ্যায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত “হিন্দুস্থান ফ্ট্যাণ্ডার্ড” 
সংবাদপত্রে ধারাবাছিকভাবে প্রকাশিত হয়। যছুলাথের মৃত্যুর পর 
এই রচন। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ( ২৪)! এই পুস্তকে 
যদুনাথ গ্রীষ্টপুর্ব চতুৰ্থশতকে আলেকজাগডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের 
কাল হইতে অটাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংঘটিত প্রায় আঠাবটি উল্লেখযোগ্য 
যুদ্ধের যথাযথ বিবরণ দিয়াছেন। এই গ্রস্থে কয়েক মান চিত্রও 
সম্নিবিন্ট হইয়াছে । বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয়দের পরাজয়ের 
কারণগুলিও তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মারাঠা ও 
মুঘলদের রণকোশলত্ত এই গ্রন্থে বিশদভাবে সম্গিবিট হুইয়াছে। 
এই গ্রন্থ রচনায় যদুনাথের অভীঃ এই ছিল যে নবীনভাবুত 
অতীতের পরাজয়ের কারণগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেশের নবলন্ধ 
স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর হউক । অতীতের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি 
যেন সর্বতোভাবে পরিহার করা হয়! দেশরক্ষার ব্যাপান্ে 
আগ্ৰহান্বিত ও সমরনীতির ইতিহাস বিশেষষ্ঞ বিধায় ভারতীয় সমর 
শিক্ষণ শিক্ষালয়ের কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তি যদুনাথের 
পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । ইহাদের আমন্ত্রণে যদুনাথ সমরশিক্ষা 
শিক্ষণ বিষ্ভালয়ে রণকৌশল সম্বন্ধে কয়েকটি ভাষণ দেন। এই 
ভাষণগুলি শ্রবণ করিয়া সমর-শিক্ষাদানের ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ 
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সেনানীগণও এই বিষয়ে ঘদুনাথের প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া৷ চমৎকৃত 
হইয়া যান |! একজন অসামরিক ব্যক্তি যিনি কখনও যুদ্ধের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই তাহার পক্ষে বিশ্বের সকল উল্লেখযোগ্য 
রণক্ষেত্রে যুযুধান পক্ষগুলি কোন রণনীতি অবলশ্বন করিয়াছিল, 
বিজয়ীপক্ষ কেন সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, অপর পক্ষ কোন 
কারণেই বা পরাজয় বরণ করিয়াছিল_এই ব্যাখ্যান উপশ্থিত 
শ্রোতাদের বিস্ময় উদ্রেক কৰে ৷ শেষ জীবনে তাহার আত্মজনদের 
অনুরোধ করিতেন যেন তাহাবা তাহাদের অন্ততঃ একটি সম্তানকেও 
সমরবিদ্ঞা শিক্ষা করিতে উৎসাহ দেন ৷ হছুনাথের একটি প্ৰিয় 
পৌত্র সমরশিক্ষা লাভ করিয়া একটি দুর্ঘটনার ফলে অকালগ্রাসে 
পতিত হয়। ইহাতে তিনি অতিশয় আঘাত পাইলেও সমবশিক্ষ। 
দান সম্বন্ধে তাহায় উত্সাহ হ্রাস প্রাপ্ত হয় লাই । যডুনাথের মৃত্যুর 
পর তাহার রচিত ভারতের ধর্মেতিহাস সংক্রান্ত একটি পুস্তক দশনামী 
নাগা সম্রদায়ের ইতিহাস নামে প্রকাশিত হয় (২৫)। 

ইংরাজী সাময়িক পত্রে যগ্ুনাথের প্রায় তুইশতটি রচন। প্রকাশিত 
হয়। এই সাময়িক পত্রগুলির মধ্যেও Modern Review, 
Bengal Past and Present, Hindusthan Standard, 
Statesman, Journal of the Asiatic Society প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । যদুনাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন। তাহার নোবেল পূুৰ্লঞ্চার প্রাপ্তির পূবেই যতুনাথ তাহার 
কয়েকটি ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের অনুবাদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত মডান রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই অনুবাদের 
সংখ্যা আঠার ৷ এই প্রসঙ্গে ইহ। উল্লেখযোগ্য যে স্বৰ্গত রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের সহিত যনুনাথ বিশেষ সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। 
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কলিকাতা বিশ্ববিচালয় সংক্ষাপ্লনের প্ৰশ্নাসে যে কয়জ্জন মুচিমেয় বিশিষ্ট 
বাক্তি যদুনাথকে সমর্থন করেল-_রামানন্দ তাহাদের অন্যাতম। 
১৯*৭ হইতে ১৯৫৩ পৰ্যন্ত যদুনাথ মান রিভিউ এর জন্য মোট যাটচি 
মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন ৷ ইতিহাস ব্যতিরিক্ত সাহিত্য, শিক্ষা, 
সমাজ-চিন্তা, স্মরণীয় জীবনী প্রভৃতি এইসব প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল । 

বছনাথ অন্বোর লিখিত অনেকগুলি পুস্তকের সারগর্ড ভূমিকাও 
রচনা করেন । ইহার মধ্যে সরদেশাই রচিত বা সম্পাদিত 
Historical papers relating to Scindia, Marathi Riyasat 
Paramanand Kabyam-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 

ষদুনাথ মাতৃভাষা বাঙ্গলার প্রতিও বিশেষ অনুরাগ পোষণ 
করিতেন ৷ শৈশবকাল হইতেই পিতার প্রভাবে তিনি বাঙ্গলা 
ভাষায় দক্ষতা! অন্রন কৰেন এবং উত্তম বাঙলা রচন। অভ্যাস করেন । 
১৩০২ কইতে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ষনুনাথের 
প্রায় দুইশতট বাঙ্গল! প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ইহার মধ্যে প্ৰায় ষাটটি 
প্রবাসী পত্রে অপর প্রবন্ধগুলি ভারতব্ধ, প্রভাতী, বঙ্গশী, দেশ, 
মাসিক বস্নমতী, অলকা, শনিবারের চিঠি, শিক্ষক, সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। শিবাজী ও মারাঠাজাতি সম্বন্ধে 
যঢুনাথ বাঙ্গলায় দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন ( ২৬-২৭ )। 
বঙজীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত যদুনাথের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বহু 
বৎসর ধরিয়া যদুনাথ সাহিত্য পৰিষদের সভাপতি ছিলেন । সভাপতি 
থাকার সমতন্ন এবং অন্যাপদে যুক্ত থাকার সময় তিনি নানাভাবে 
পরিষদের মাধ্যমে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন ৷ 
দীৰ্ঘকাল ধরিয়া পণ্ডিতকুলা গ্রগণ্য বর্ষীয়ান ধত্রনাথ বাঙ্গলার বিদ্ধৎ 
সমাজের কুলপতি শ্বরূপ বিরাজ করিতেন। বাঙ্গলাদেশের উনবিংশ 
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শতাব্দীর ইতিহাস রচনায় খ্যাতনাম! ত্রজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়াকে 
তিনিই ইতিহাস সাধনায় দীক্ষা দান করেন এবং সাফল্যের পথে 
অগ্রসর করিয়া দেন । 

কবিগুরু ববীন্দ্রনাথ ও সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
সহিত যদুনাথ গভীর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন একথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্ড ও আচাৰ প্রফুলচন্দ্র রায়ের 
সহিতও তাহার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল । প্রথম যৌবনে যহুনাথ 
ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে আসেন এইং ইতিহাস সাধনায় তাহার 
আশীর্বাদলাভ করেন । 

সুদীর্ঘ জীবনে যদুনাথ দেশবিদেশের পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক নানা 
সম্মানে ভূষিত হুইয়াছিলেন। 

১৯২৩ গ্রীষ্টান্দে লগ্ুনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ, গ্রেট 
ত্ৰিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড নামক সুবিখ্যাত বিদ্বংসংস্থা যদুনাথকে 
সম্মানিত সদস্থ শ্ৰেণীভুক্ত করেন । ১৯৩৫ গখ্ৰীন্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজ্রকীয় 
ইতিহাস পরিষদ যদুনাথকে ‘ক্রে্সেপণ্ডিং মেম্বৰ’ রূপে সন্মানিত 
করেন। বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতেরাই এই দুইটি সম্মানের 
অধিকারী বলিয়| বিবেচিত হুইয়া থাকেন। বোল্বাই-এবু রয়াল 
এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে ১৯২৬ গ্রীষ্টাব্দে তাহাকে 
ক্যাম্পবেল স্বৰ্ণপদকে ভূষিত করা৷ হয় । এই সংস্থা তাহাকে সম্মান- 
সূচক ‘ফেলো’ শ্রেণীভুক্ত করেন ৷ ওয়াশিংটনের আমেরিকান্‌ 
কিষ্টোরিক্যাল এসোসিয়শন ১৯২৬ খ্রীষ্টান্দে যদুনাথকে আজীবন 
সদ্তরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ এশিয়ার মধ্যে যদুনাথই সর্বপ্রথম 
এই সম্মান প্রাপ্ত হন । ১৯৩৬ গ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিচ্ভালঘ্ধ কর্তৃক ডি. 
‘লিট, উপাধিতে ভূষিত ছল । ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা! বিশ্ববিস্তালয়ও 
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তাহাকে অনুরূপ ভাবে সম্মানিত করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 
কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি 'অনারারী ফেলো রূপে তাহাকে 
সন্মানিত করিয়াছিলেন । ইংরাজ সরকার ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথকে 
লি. আই. ই উপাধি দান করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইট 
(সার) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯২৯ হইতে ১৯৩২ 
খ্ৰীষ্কাব্দ পর্যন্ত যদুনাথ বঙ্গীম ব্যবস্থা পরিষদের ( Bengal 
Legislative Assembly) সভ্য ছিলেন । 

সরকারী কলেজে অধ্যাপনায় বত থাকার সময়ে চার-পাচজন 
মেধাবী ছাত্রকে যদুনাথ নিজগুহে আহার ও আশ্রয় দিয়া রাখিতেন ও 
তাহাদের পাঠের তন্বাবধান করিতেন । ১৯২৮ গ্ৰীষ্টাব্দে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ধালয়ে উপাচানের কার্যকাল শেষ হইলে তিনি দাজিলিং-এ 
বাস করিতে থাকেন; প্রায় তেরো বৎসর তিনি দাজিলিং-এ বাস 
করেন। বৃক্ষ বয়সে দাজিলিং-এর জলবায়ু সহ না হওয়ায় ১৯৪০ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাঙায় আসিয়া বালীগঞ্জ পল্লীতে (লেক টেরেস) 
বাস করিতে থাকেন ৷ বৃত্যুকাল পৰ্যন্ত যতুনাথ এই গৃহে বাস করিয়া 
গিয়াছেন। কলিকাতায় বাসকালেও গবেষক ছাত্রদের নিকট তাহার 
গৃহের দ্বার অবারিত ছিল। যদুনাথ অতি সরল, অনাড়শ্বর ও 
নিয়মিত জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। নিজের আরাম ও 
স্বাচ্ছন্দ্যের জগ অর্থ বায় করা তাহার স্বভাব ও নীতিবিরুদ্ধ ছিল । 
অথচ দেশ বিদেশ হইতে নূল্যবান পুস্তক পত্ৰিকা, মুল নথিপত্র 
অঙ্যাথায় তাহাদের ফটোকপি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য তিনি অকাতরে 
অর্থ ব্যয় করিতে কুন্িত হইতেন ন!। বহু অর্থব্যয়ে ও বহুদিনের 
সঞ্চয়ে তিনি তাহার যে ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন 
তাহার অকর্ষণেই গবেষকরা নানা স্থান হইতে আসিয়া তাহার 
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শরণাপন্ন হইত | যদুনাথ এই সব বহিরাগত গবেষকদের শুধু নিজের 
পাঠাগারে বসিয়া পাঠের স্থষোগ করিয়। দিতেন তাহা নহে, 
গবেষণার প্রয়োজনীয় সহায়ত! ছাড়াও তিনি ইহাদের আহার ও 
আশ্রয় দিতেন । যদুনাথের সহধমিনীর মাতৃম্বলভ দেবা-বতেন 
আস্বাদ গ্রহণেও তাহার! বঞ্চিত হুইতেন না। পরিশ্রম, 
নিয়মানুবতিত! ও সত্যনিষ্ঠায় ছাত্রদের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখিলে 
ঘদুনাথ অতি কঠোর ভাষায় তাহাদিগকে শাসন করিতেন, এইজন্থয 
তাহার পরিণত বয়স্ক ও পদস্থ অধ্যাপক ছাতেরাও অসাধারণ 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বহুনাথকে সন্্রমষিত্রিত ভীতির চক্ষে দেখিতেন ৷ 
আপাত-কাঠিন্ের আবরণে যদুনাথের হৃদয়ে ঘষে স্নেহ-মায়া-মমতার্ল 
কন্তধারা প্রবাহিত ছিল--অপরিচিত ব্যক্তিরা তাহার সন্ধান ন! 
পাইয়া তাহাকে দাস্তিক, অসামাজিক ও নীরস হৃদয়যুক্ত ব্যক্তি বলিয়া 
ভ্ৰমে পতিত হইত ৷ যদুনাথের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ব্যক্তিরাই 
তাহার হৃদয়ে প্রবাহিত সেহধারার সন্ধান রাখিতেন ৷ 

ষদুনাথ দুর্লভ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন । ইতিহাসের 
ছাত্র হইলেও যনুনাথ দেশবিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস ও অর্থনীতি 
উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । পরিণত জীবনেও এইসব 
বিষয়সংক্ৰান্ত আধুনিকতম তথ্য ও সংবাদ তাহার নখদর্পণে থাকিত। 
বিশ্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি সন্বন্দেও তাহার তথ্যামু- 
সন্ষিগুস্চিত্ত জাগরূক থাকিত । পরিণত বয়সেও যদুনাথের উন্নত ঝজু 
দেহ, সতেজ বুদ্ধি ও অতন্দ অধ্যয়নস্পৃহ| পরিচিত ব্যক্তিমাত্ৰকেই 
বিস্মিত করিত । 

জীবনসন্ধ্যায় ষুনাথকে বহু শোকের আঘাত সহ করিতে 
ক্ইক্সাছিল। তাহার দুইটি কৃতীপুত্র, এক বিদূষী কন্যা, দুই জামাত! 


১২৩ 


ও এক প্ৰিয় পৌত্রের অকাল বিয়োগ হয়। তাহার এক পুত্র ১৯৪৬ 
এর সাম্প্রদায়িক হাক্জামাম্ম আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত 
হইয়া ছিলেন ৷ ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম আঘাতগুলির মধ্যেও স্থিতধী 
ষছুনাথ ন্থূর্য হারান নাই। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগীর মতই 
তিনি এই দুঃসহ মানসিক অবস্থায় জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত 
করার জন্য লেখনী সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন ৷ সরকারী কর্তপক্ষের 
ও সমাজের দোঘক্রটির সমালোচনা কনিয়া ও এইগুলি প্রতিকারের 
উপায় দেখাইয়া এই সময় সংবাদপত্রে তিনি অনেকগুলি প্ৰবন্ধ 
প্রকাশ করেন ৷ 

মৃত্যুর পূর্বে যদুনাথ এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যান বি 
সারাজীবনের পরিশ্রমে ও বিপুল অর্থব্যয়ে গঠিত তাহার অমূল্য 
গ্রন্থাগারটি ঘেন তাহার নুৃত্যুর পরে জাতির জ্ঞান-সাধনার সহায়তার 
জন্য কলিকাতাস্থিত জাতীয় পাঠাগানে হস্তান্তরিত করা হয়। 

যদুনাথের অন্তিম ইচ্ছানুষায়ী যহুনাথের মহামূল্যবান বিপুল 
সংগ্রহটি ১৯৬০ গীষ্টাব্দের ৯ই মাৰ্চ ষদুনাধের সহধমিণী কর্তৃক জাতীয় 
পাঠাগারকে দান করা হয়। মোট ২৫,০০০ সংখ্যক পুস্তকাদি 
যদুনাথের সংগ্রহভুক্ত ছিল। এই সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিঙ্গে 
প্রদত্ত হইল £-_ 
ইংরাজী, ফরাসী ও পতু গীজ ভাষায় 

মুদ্রিত পুস্তক, পুস্তিকা ও সাময়িকপত্র ১৮৩৯ 


বাজলা রঃ 59 ?9 ৭৫ 
অসমীয়া 30 Dp? 1) ৩৬০ 
হিন্দী 99 50 De ৪৯ 


মারাঠি রর যে ১৫৫ 
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সংস্কৃত পুস্তক ( মুদ্ৰিত ) ২৮ 


ফার্সী পুস্তক ( মুদ্রিত) ১২৪ 
মানচিত্র ( পর্তুগীজ, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় ) ২৯৮ 
ফরাসী ও মারাঠি পাণ্ডুলিপি ২০ 
ফার্সী ন ২১২ 
ফাসী পাণডুলিপির ফটো ২৩ 
ফরাসী ও ইংরাজী অমুদ্ৰিত নথিপত্র ৬১ 


ইহ! ব্যতীত এই সংগ্রহে যদ্ুনাথের অপ্রকাশিত রচনার 
পাণ্ডুলিপি ও তশুরুত ফরাসী, পৰ্তুগীজ, মারাঠি, নথী পত্ৰ সমূহের 
ইংরাজী অন্ুবাদও আছে। 


১৯৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৯শে মে ফদ্রনাথ কলিকাতাস্থ তাহার স্বগৃহে 
প্রাম্ম ৮৮ বধ বয়সে পরলোক গমন করেন । তাহার নুত্যুতে দেশে 


বিশেষতঃ তাহার শেষ বাসস্থান কলিকাতা নগরীতে গভীর শোকের 
ছাস়াপাত হুয়। 


(১) India of Aurangzib Topography, Statistics 
and Roads, 1901. 

(২) History of Aurangzib Vol. [-19]2, Vol. 
1[-1912, Vol. ]][]-]916, Vol. IV-1919, Vol. V-1924. 

(৩) Anecdotes of Aurangzib and historical 
Essays-1912. (২য় সংস্তব্ণ-—Anecdotes of Aurangzib 
নামে প্রকাশিত হয়, ১৯২৫ )। 

(8) Short History of Aurangzib— 1930. 

(¢) Studies in Aurangzib’s reign— 1933. 


১৬৫ 


(৬) Shivaji and his times— 1919. 

(৭) House of Shivah— 1940. 

(৮) Later Mughals—By W lIrvine, Ed. and 
Continued by J. N. Sarkar, in 2 Vols, 1922. 

(৯) Studies in Mughal India— 1919. 

(১০) Mughal Administration—lIst Series 1920, 
2nd Series 1925, Combined Volume 1925 ( Patna 
University Readership Lectures ), 4th edn— 1952. 

(১১) Fall of the Mughal Empire, Vol. I—1932, 
Vol. II—1934, Vol. II—1938, Vol. IV— 1950. 

(১২) Bihar and Orissa during the fall of tbe 
Mughal Empire—1932. 

(১৩) Poona Residency Correspondence, ৬ ০]-]-- 
1930, Vol. VIHLH—1945, Vol-XIV— 1949. 

(১৪) Mustad Khan Saqui's Massir-i-Alamfgirl 
( Asiatic Society, B. [ Series No— 269 ;}— Eng. Trans 
by J. N. Sarkar— 1947. 

(১৫) এAin-i-Akbori ( Ed — 1947. 

(১৬) Persion Records of Maratha Histoy 
( English Trans ) ৬০] 7 & I. 

(১৭) Economics of British India— 1909. 

(১৮) Chaitanya: his pilgrimnmage and teachings 
— 1913 ( Chaitanya's life and teachings—1922, Third 
edn.— 1932 ). 


১২৩ 


(১৯) India Through the ages— 1928 (Sir William 
Meyer Lectures ). 

(২*) Cambridge History of India—Chapters 8, 
10, 11 and 13. Vol. 1IV— 1937 

(২১) History of Bengal, Vol. II— 1948. 

(২২) ShivajJi—A Study in leadership— 1950. 

(২৩) Nawabs of Bengal—Asiatic Society ‘of 
Bengal, 1952. 

(২৪) Military History of India with Maps— 
1960. 

(২৫) A History of Dasnami Naga Sanyasis—Pub 
in (?) 

(২৬) শিবাজ্জী__পঃ ২৬৪, ১৯২৯ 

(২৭) মারাঠাজাতীয় বিকাশ--১৯৩৬ 


(‘সমকালীন’ পত্রিকার সৌজন্যে ) 


যদুনাথ-রচনাপঞ্জী 
ইংরাজী গ্রন্থ 


India of Aurangzib, trpography, Statistics and Roads : 1901 
Economics of British India : March, 1909. 

History of Aurangzib: VolL.I: July, 1912. 

History Aurangzib: Vol.ll: July, 1912, 


১২৭ 


History of Aurantzib Vol. Ii 1916. 

History of 42৯০1976510 Vol. IV November, 1919. 
History of Aurangz-ib: Val. V December, 1024. 
Anecdotes of Aurangzib and other Historical Essays: Nov. 
1912. 

Chaitanya His Pilgrimage and Teachings (afterwards 
Chaitanya’ Life and Teachings, 1922): 1913. 

Shivaji and His Times July, 1919. 

Studies in Mughal [India £ October, 1919 

Mughal Administration lst Series 1920. 

Mughal Administration 2nd Series 1925. 

Mughal Administration Combined Volume: 1925 

Later Mughals, 1707-1739 By W. Irvine, Ed. and continued 
by J. N. Sarkar Vols. L-II: 10922. 

India Through the Ages 1928, 

Short History of 42১11078215 1920. 

Bihar and Orissa during theFall of the Mughal Enpire : 1932. 
Fall of the Mughal Empire £ Vol.1: 1932, 

Fall of the Mughal Empire Vol.11l  Sept., 1934. 

Fall ot the Mughal Empire : ৬০1. lll: Nov,, 1938. 

Fall the Mughal Empirc Vol. IV: May, 1950. 

Studics in Aurangzib's Reign 1933. 

House of Shivaji May, 1940. 

Maasir-i- Alamgiri (Bibtiotheca India) translated into English 
by J. টব, Sarkar: Octber, 1947. 

Poona Rasidency correspondence (Edited): Vol.I: 1930. 
Poona Residency Correspondence (Edited) Vol. VIII: 1945. 
Poona Residency Correspondence (Edited): Vol. XIV 1949. 
Ain-i-Akbari, Bibliotheca India (Edited) : Vol. IL English 
translation by Jarrett: 1948. 


Ain-i-Akbari, Bibliotheca Indica (Edited ); Vol. IIL. English 
translation by Jarrett : 1950. 


১২১৮ 


History of Bengal, Vol. IL, Dacca University (Edited by 
Jadunath Sarkar ) 1948 

Cambridge History of India, Vol. IV,—4 chapters: 1937. 
Persian Records of Maratha History (Translatcd in English): 
Vol. ], Poona Letters from 10011), 

Persian Records of Maratha History (Translated into 
English): Vol. II Mahadaji Sindhia as Regent of Delhi. 
Bengal Nawabs( Sir William Jones Bi-centenary Series ) 
No. 1, Asiatic Society, Calcutta. 

Shivaji, A study in Leadership (Sholapur D. A. V. college): 
1949. 

Military History of India. 

History of the Dusnami Sect, Vols I & Il. 


য্ছনাথের ভূমিকাসম্বলিত বিভিন্ন ইংরাজী গ্রন্থের তালিক! 


History of the Jats K. R. qanungo August, 1925. 

Begam Samru  Brajendranath Banerjee : Sept., 1925, 
Mirat-i-Alimadi Ed. by 5. Nawab Ali 1927. 

Aitihasik Patren yadi Wagaire Lekh (2nd Ed): June, 1930, 
Tarkh-i-Mubarakshahi (Eng. tr.) by K. K. Basu 2932, 

The First Two Nawabs of Oudh A. L- Srivastava : 1933, 
Malik Ambar  Josgendranath Chaudhuri  Feb., 1934. 
Shindeshaichin Rajakaranen : Vol. I (Satara) 1934, 
Shindeshaichin Rajakaranen : Vol. I (Satara) 1940. 

Malwa In transition: Raghubir Singh: 1936. 

Historical Papers Relating to Mahadaji Sindhtia: Ed. by G. 
9. Sardesai : Deceber, 1937. 

Badshah Begam : Md. Taqi Ahmed 1936, 

A Bibliography of Mughal India (1526-1707 A. D.): Sri Ram 


Sharma : 1939. 
History of the Sikhs, 1739—68: Hari Ram Gupta :1999. 


১২০৯ 


History of Mediaeval Vaishnavism in Orissa Probhat 

Mukherjee 1910. 

Marathi Riyasat ( Vol. 5, Baji Rao): তত. S. Sardesai: 1942. 

Begams of Bengal: Brajendranath Banerjee Oct. 1942. 

Peshwa Baji [32০ ] অত, G. Digbe 1944. 

Sardar Sakharam Hari: Y. R. Gupta: 1946. 

Humayun in Persia Sukunar Roy: 19168. 

Paramanand kavya Ed. by G. S. Sardesai: 1952. 

Glimpses of Mughal Architecture: Amarendra Goswami: 

1953 

History and Administration of the N. W. Provinces, lt03- 
1858 Dharma Bhanu : 1956. 


বাংল! গ্রন্থ 


সিয়ার-উল-মুতাখবীন_-অনুবাদক গোৌরস্তন্দর মিত্র ( সম্পাদিত ) £ 
কাতিক, ১৩২২ ( ১৯১৫ খুঃ ) ৷ 

শিবাজী £ নভেম্বর, ১৯২৯ । 

মান্বাঠা জাতীয় বিকাশ ঃ আষাঢ়, ১৩৪৩ ( ১৯৩৬ খুঃ ) । 

পাটনাৰ কথ! 


ভূমিকা-সংবলিত বাংলা গ্ৰন্থ 


প্রাচীন ইতিহাসের গল্প--প্রভাতকুম।র মুখোপাধ্যায় : পৌষ, ১৩১৯ । 
প্রতাপ সিংহ ( ৩য় সং) -সতীশচন্দ্র মিত্ৰঃ মে, ১৯১৭ ৷ 
মোগল-যুগে স্ত্ৰাশিক্ষা--বজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ আষাঢ়, ১০২৬ ৷ 
জহান আরা--বজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ জ্যৈত্, ১৩২৭ । 

শিবাজী মহারাজ-_ৰ্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ ফান্তন, ১৩৩৫ । 
ওমর খৈয়াম--স্ৃরেশচন্দ্ৰ নন্দী £ ভাদ্র, ১৩৩৬ । 

আনন্দমঠ--বনঙ্গীম্ম সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ £ আহষাঢ়, ১৩৭৫ | 


১৩০ 


দর্গেশনন্দিনী --বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষং সংস্করণ £ পৌষ, ১৩৪৫ | 
দেবী চোধুরাণী--বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ £ ভাদ্র, ১৩৪৬ ৷ 
রাজসিংহ-- বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ £ শ্রাবণ, ১৩৪৭। 
সীতারাষ ( ২য় সং)- বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ২ ফাঙ্কন: ১৩৫২ । 
বন্ধিমচন্দ্ৰ ও মুসলমান সমাজ-_-রেজাউল করিম £ মে, ১৯৪৪ । 
ছেলেদের বাবর-_বাণী গুপ্ত £ বৈশাখ, ১৯৫২। 

বাঙ্গালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব )--নীহাররঞ্জন রায় £ মাঘ, ১৩৫৬ | 
মোগল-পাঠান__ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ আষাঢ়, ১৩৫৯ | 
প্রাচীন কলিকাতা -হরিছর শেঠ £ ভাদ্র, ১৩৬৯ । 

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ- সরলাবালা সরকার £ ভাদ্ৰ, ১৩৬৩ । 
ভারতের মুক্তি সন্ধানী-_ ঘোগেশচন্দ্র বাগল £ ১৩৬৪ । 

ভগবৎ প্রসঙ্গ _হরিশচন্দ্র সিঃহ 2 ১৩৬৫ । 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী 


ইংরাজী__ রানী অব ঝানসি ( হিন্দুস্থান ফ্ট্যানভারডে প্রকাশিত ), 
ফেমাস ব্যাটলস অব ইনভিক্সান কিস্টরি ( হিন্দুস্থান ষ্ট্যানভারডে 
প্রকাশিত ) ১৯৫২-৫৪, রাজস্থান রেকরডস, মিলিটারি ট্র্যাভিশন 
অব ওয়েসটারন হইনডিয়া, ক্রনলঙ্জি অব ইনডিয়ান 
কিসটরি ( ১৭৩০-১৮০৩ )। 

বাংলা-_-ইতিহাসের সাধন! ( ১৯৪৯ )--_ সাহিত্য পরিষদের সম্বর্ধনায় 
যদুনাথের উত্তর, ১৩১৩ সালে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'সোনার- 
তবী"বু ব্যাখ্যা, ১৩১৭ সালে প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'বাঙালার 
ভাষা ও সাহিত্য’ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সমাজ ও ই্িহাস- 
সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ । 
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লোকান্তরিত 


কাজী আবচুল ওচু 
সংক্ষিপ্তল্জীবনী 


১৮৯৫২ খুঁঃ কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম | 

মফস্বলের স্থুল থেকে ম্যাট্রকুলেশন পাশ করে তিনি ১৯১৩ খৃঃ 
কোলকাতার প্রেসিভেন্দী কলেছে ভতি হন। তখন আগ্ডার 
গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য নিদিন্ট বেকার হোস্টেলে তিনি থাকতেন । 
তার সহপাঠাদের অন্যতম ছিলেন নেতাজী স্ৃভাষচন্দ্ৰ বস্তু । ১৯১৭ 
খুঃ বি. এ. পাশ করেন। তখন সংস্কৃত ছিল তার অন্যতম বিষয় । 
১৯১৯ থুঃ তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. 
পাশ করেন 

এম. এ. পাশ করার পরে কাজী আবদুল ওরুদ কিছুদিন একটি 
মুসলীম সওদাগরী অফিসে কাজ করেছিলেন । ঢাকা বিশ্ববিভালয় 
স্থাপিত হওয়ার পর বিখ্যাত ঢাকা কলেজের বি. এ. এবং 
বি. এস. সি. বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় । ঢাকা কলেজে 
তখন কেবল ইণ্টারমিডিয়েট পড়ানো ছতে! ৷ এই ঢাকা কলেজে 
বাংল! অধ্যাপকের পদ খালি হওদঘায় কাজী আবদুল ওচুদ দরখাস্ত 
করেন ৷ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ওদুদ সাহেবকে এ পদে নিযুক্ত 
করেন । ১৯২০ খুঃ তিনি ঢাকা কলেজে ষোগ দেন। 

যুদ্ধের সময় তিনি কোলকাতা চলে আসেন এবং শিক্ষাবিভাগের 
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ভিনেক্টৰরের অফিসে কাজ নেন |! তিনি ছিলেন ঢেক্‌পূ্‌্চ বুকস. 
কমিটির সম্পাদক । এই পদ থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। 

ছাত্রজীবন থেকেই কাজী আবদুল ওদুদ বাংলা লেখা আর্ত 
করবেন ! মীর পরিবার! ও ‘নদীবক্ষে’ নামে ভার দ্র'খানা পুস্তক 
প্রকাশিত হয় । তার লেখা শরশগুচন্দ্রের “ব্রিজ বৌ" এর একটি 
মূল্যায়ন “ভারতবর্ষে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি অনেকের দৃষ্টিতে 
পড়েন ৷ সার) জীবনে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস ও প্রবন্ধ গ্রন্থ 
রপ্চনা| করেন। 

ব্যক্তিগত জাঁবনে ওদুদ সাহেব ছিলেন সহজ সরল ও 
অনাড়ম্বর ৷ সাম্প্রদায়িকতার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী ৷ বেশ 
কিছুদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । ১৯৭০ খুঃ তিনি শিশির 
কুমার পুরক্ষার পান। গত ১৯শে মে ’৭০ মঙ্গলবার, সন্ধ্যা সাতটা 
কোলকাতায় পরলোকগমন কৰেন । 


৷৷ আবদুল ওছুদের গ্ৰন্থপঞ্জী ॥ 
১। হজরত মোহন্মদ ও ইসলাম (১৯৬৬ খুঃ) ২। কবিগুরু 
ব্রবীন্দ্রনাথ ( ১৯৬২ ) ৩ | ন্দীবঙক্ষে ৪। নবপযায় (১৯৩৬) 
৫ | পথ ও বিপথ-_-নাটক ( ১৭৯৪০) ৬ ৷ ৰবীন্দ্ৰকাব্যপাঠ ; মনো- 
বিকাশের ধারার অনুসরণ (১৯২৭) ৭ সমাজ ও সাহিত্য (১৯৩৪) 
৮ । শরৎচন্দ্র ও তারপর (১৯৬১) ৯। শাশ্বত বঙ্গ ( ১৯৫১) 
১০ । স্বাধীনতা দিনের উপহার (১৯৫১) ১১ ৷ বাংলার জাগরণ 
(১৯৫৬) ১২ ৷ ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৩। পবিত্র কোরাণ (১৯৬৬) 
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১৪ | কবিগুরু গোটে ২ খণ্ড। ১৫ । হিন্দু মুসলমানের বিরোধ 
১৬ । ‘আত্যাজাবনা’ রচনায় মনোনিবেশ করলেও শেষ করে যেতে 
পারেননি । ১৭ ৷ আজাদ! ১৮ তরুণ ১৯। মীর পরিবার । 


জীবন দার্শনিক ওটচুদ 


অম্মদাশন্ধর রায় 


গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই জীবন-শিমীর পরম অন্বরক্ত জীবন- 
ভাষ্যকার কাজী আবদুল ওপুদ নিজেও ছিলেন একজন জাবনশিল্লী । 
কিন্তু আমার এই বিশ্বাস আমি সবসমক্ষে প্রমাণ করতে পারব না। 
সেইগ্ন্ছে তার পরিচায়ক বিশেষণটিকে বদলে দিচ্ছি । এবিষয়ে 
কোনে ভুল নেই যে তিনি [ছলেন একজন জীবন্দার্শনিক। তার 
নিজস্ব একট! জীবনদৰ্শন ছিল । সেই জীবন্দ্শনে তিনি বলিষ্ঠভাবে 
স্থপ্রতিত ও গভীরভাবে তন্ময় ছিলেন । সুদীর্ঘ জীবনের কোনো 
হুধল মুহূর্তেই তিনি তার থেকে বিচ্যুত হননি ৷ 

বন্ধ, দার্শনিক ও দিশারী বলতে যা বোঝায় আমার জীবনে এমন 
ব্যক্তি ক'জলই বা এসেছেন ? ভাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, 
বাঙালীদের মধ্যে একতম ৷ সেইজন্চে তার প্রয়াণের বার্তা আমাকে 
অমন মুহামান করে রাখে । আকস্মিক হলেও সে ঘখটন অপ্রত্যাশিত 
ছিল না। বছরখানেক আগেও একবার যখন তার অন্তিম অবস্থা 
উপনীত বলে ভ্রম হয়েছিল তখন আমাকে দেখতে চান। দেরীতে 
খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই । তৎক্ষণে তিনি সন্কটমুক্ত হয়েছেন । 
সেইদিনই ভোরবেলা তার অবস্থার উন্নতি হয়। 
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এব।র বাতা পাই বার্তাবহের মুখে নয়, সংবাদপঞ্জের প্রথম পাঙ্টায় 
প্রথম স্তত্তে। স্তস্তিত হয়ে কিছুকাল কাটে । অপ্রত্যাশিত নয়, 
অথচ বিশাস করতে মন যায় না। তিন চার সপ্তাহ আগেই যে 
একদিন মনোজ বস্তুতে আর আমাতে মিলে তাকে একটি স্থসমাচার 
জানিয়ে এসেছিলুম। সেইদিনই তিনি শিশিরকুমার পুরস্কারের 
অন্যে মনোনীত হয়েছেন সেদিন তাকে দেখে মনে হলো বছর 
খালেক আগের তুলনায় ভালো । তিনি নিজেই বললেন একটু 
একটু উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পাঞ্ছেন। আগের বার 
বলেছিলেন ঠার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো কৃত্য সারা হয়ে গেছে! 
আর বেঁচে থেকে কী হবে। আমরা বলি ভালো আছেন যখন তখন 
এবার জীবন-স্মৃতি লিখুন। তিনি রাজী হয়ে যান। একটা 
পরিচ্ছেদ নাকি ইতিমধ্যে শ্যুতি "লিখিত হয়েওছিল । 
পুরস্কারের দিন তার সশরীরে উপস্থিতি অবশ্য অসম্ভব ছিল। 
তার হয়ে তার প্রতিনিধি ওটি গ্রহণ করেন। পুরস্কার দেখে তিনি 
হৃখীও হন ৷ ও টাকা দিয়ে একটা লাইব্রেরী আরস্ত করার কথাও 
নাকি বলেন। কিন্তু নিন যেতে না যেতেই তার প্রয়াণ ভাগ্যিস 
দেশের লোক শেঘমুহূত্তে তার শুণের আদর করেছিল ষ্থেষ্ট নয়, 
তবু শূন্যের চেয়ে তো বেশী ৷ বাংলার একজন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক 
ও রূবীন্দ্রবিদ্‌কে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়! হয়নি, এটা তার নয় দেশের 
লোকেরই দুৰ্ভাগ্য। কিন্তু কথাটা উঠেছিল ৷ 
কাজী সাহেবের মৃত্যুভয় ছিল ন| ৷ বরঞ্চ আগ্রহের সঙ্গে তিনি 
পরলোকের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তার জীবনসঙ্গিনী সেখানে তার 
পুরোবতিনী । তা ছাড়া মামুষ বাচে তার জীবনের কাজের জন্যে 
তার এতিহাসিক ভূমিকার জন্যে । কাজী সাহেবের বেলা সত্যিকার 
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কাজ সতি সত্যি বাকী ছিল ন৷। তার যৌবনের সংকল্ল তিনি 
গোটে, রবীন্দ্রনাথ ও হজরত মহণ্মদের জীবনকথা লিখবেন। তার 
সে সংকল্প পূরণ করতে দীঘভ্বরীবনের প্রয়োজন ছিল । বিধাতা তাকে 
কেবল দীর্ঘ পৰমায়ু নয়, অটুট স্বাস্থ্যও দিয়েছিলেন । শেষের দিকে 
দেখা গেল শরীর ভেঙে পড়েছে। তার আগেই তিনি তাবু হজরত 
মহুম্মদের জীবনকথা শেষ করতে পেরেছিলেন | উপরস্ক দিয়ে যান 
পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ । সংকলের অতিরিক্ত । 

জীবনে এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয় যে যাই সংকল্প করবে তাই 
পূরণ করতে পারবে! জীবন কি আলাদীলের প্রদীপ ? কাজী 
সাহেবের বেলা কিন্তু সেইরকমই হয়েছিল । গ্যেটের উপর দশখানা 
বই পড়ে একখান! বই লেখা আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছু কঠিন নয়। 
কিন্তু কবিগুরু গোটে ধারা পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই একটি নতুন রস 
আম্বাদন করেছেন সেটি একজন প্রাচ্য শ্ধীর স্বকীয় উপলব্ধির 
জীবনরুস | ও বই পণ্ডিতের সন্দর্ড নয় । কাজী চলে গেছেন 
মরমে। তিনিও একজ্ঞন মরমী সাধক । ধীর! ইউরোপীয় সংস্কৃতির 
সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে গ্যেটের জীবনী পাঠ করতে চান তারা জার্মান 
ভাষায় গ্যেটেচরিত পড়বেন নয়তো ইংরেজী ভাষায় বা ভাষাস্রে । 
যাদের অত ক্ষমতা নেই তারা ঘদি কাজী'লাহেবের বই পড়েন তো 
গ্যেটের অন্তঃসারে বঞ্চিত হবেন না। অন্তত পাবেন গ্যেটের 
কয়েকটি কবিতার আশ্চর্য রসাল ভাবানুবাদ। চমৎকার বাংলায় 
র্লপান্তর । 

গ্যেটে কাজী সাহেবের যৌবনকে নিবিষ্ট বেখেছিলেন। আর 
রবীন্দ্রনাথ ভার সারা জীবনকে । ভার ত্ৰিশ বছর বয়সে 'প্রবাসী'তে 
তার 'ববীন্দ্রকাব্যপাঠ” প্রকাশিত হলে চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে 
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যায়। আমার তথন বিশ বছর ৰয়স। আমি মুগ্ধ হয়ে যাই ভার 
সোন্দর্মপচেতন রসমণ্ স্ধীভাবের গভীরতায়। অজিতকুমার 
চক্রবর্তীর পরে আর পেউ তীর মতে! অন্তদৃঠির সঙ্গে ববীন্দ্রকাব্য- 
লোকে বিহার করে থাকলে বাংল! ভাষায় তার নিদর্শন রাখেননি | 
আমি সেই সময় থেকেই কাজী সাহেবকে সাহিত্যবিচারক হিসাবে 
শ্রদ্ধা করতে শুর করি । তখন আমার ধারণা ছিল তিনি নিশ্চয়ই 
প্রৌঢ় ও পরিণত ও আমার দ্বিগুণবয়সী সুলেখক । আর আমি তো 
সাহিত্যক্ষেত্রে অচেনা অলজান৷ এক আগঞ্ুক । 

এর আট ন’ বছর পরে আমি যখন ঢাকায় বদলী হই তখন 
আমারও পরিচয় দেবার মতে৷ কিছু হয়েছে । কাজী তখন ঢাক! 
ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক ৷ সদালাগী আনন্দময় প্ৰিয়দৰ্শন 
যুবা ৷ তার সঙ্গে ছিলেন আরে! এক কাজী । কাজী মোতাহের 
কোসেন। সাহিত্যিক হিসাবে তখনো ইনি আত্মপ্রকাশ করেননি । 
করে থাকলে আমার অন্ঞতসারে । কিন্তু আমার একখানি বই 
পড়ে ইনি এমন একটি সমালোচনাপূর্ণ পত্র লেখেন য! হুৰ্লভ 
সাহিত্যিক সৃক্ষাবিচারের ফল । পরে ইনিও লেখক হিসাবে যশস্বী 
হয়েছেন, কিন্তু পশ্চিববঙ্গে নয়, পুর্ব পাকিস্তানে ৷ 

ঢাকায় থাকতে দুই কাজীর সম্বঙ্ধেই শুনতে পাই এ র। আর 
এদের বন্ধুরা মিলে সমাজে ও সাহিত্যে একটি অপূর্ব আন্দোলন 
পরিচালনা! করছেন। তার নাম 'বুঙ্গির মুক্তি আন্দোলন। 
এদেশের মুসলমানদের মধ্যে এর মতো আন্দোলন এর আগে কখনো! 
হয়নি, ইসলামের ইতিহাসেও বোধহয় অভূতপূর্ব । এরা শাস্ত্রের 
অদ্রান্ত বচনের উপর গুরুত্ব ন! দিয়ে মানুষের অন্তরনিহিত শুভবুদ্ধির 
উপরেই নির্ভর করতেন। উক্তির চেয়ে যুক্তিই এদের কাছে 
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আধকতর নুলাবান। যে-কোনো সমাজে এট। একটা দুঃসাহসিক 
অভিযান । অন্যাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজে ও উনবিংশ শতাব্দীর 
হিন্দু সমাজে এর জন্যে বত অগ্রণীকে বহু লাঞ্ছনা সহ; করতে হয়েছে। 
বিংশ শতাব্দীর ভাৰতীয্নম মুসলিম সমাজে কাজী আবদুল ওছুদ ও 
কাজী মাতাহের ছোসেন অল্ল-বিস্তর বাধা পেয়েছেন রক্ষণশীলদের 
তৎকালীন দুৰ্গ ঢাকা নগরীতে | যেখালকার নবাব পরিবারের 
আশ্রয়ে একদা মুসলীম লীগ প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷ 

বিপক্ষের দুর্গের ভিতরে বসে অসি চালনা করা বিপজ্জনক কাঞ্জ। 
কাজী আবদুল ওদুদকে শাসানে হয়েছিল, কিন্তু মার দেওয়া হয়েছিল 
কি না ঠিক বলতে পারব না! এই ক্ষুদ্ৰ গোন্তার সদস্থারা নিজের 
পায়েই গ1ডিয়েছিপেন। হিন্দু বা ইউরোপীয় সহযোগিতা! চাননি। 
জ্ষনমতকে প্রভাবিত করা এদের পক্ষে অসন্তৰ ছিল। কিছ ছাত্রদের 
মধ্যে পক্ষপাতীর অভাব ছিল না । তাদের একজন তার একনিষ্ঠ 
শিষ্য হন ও পরবর্তীকালে তার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন । 
‘বুদ্ধির মৃক্তি' আন্দোলন গত শতাব্দীর ‘ইয়ং বেঙ্গল’ আন্দোলনের 
মতে উপযুক্ত সময়ের অনেক পূর্বে এসেছিল । মুসলিম সমাজে 
দেইজন্সে তখন তেমন ছাপ রেখে যেতে পারেনি | কিন্তু লক্ষণ দেখে 
মনে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে তার জন্মে ক্ষেত্র প্ৰস্তুত হতে চলেছে। 
কাজী সাহেব অন্তত এক পুরুষ পুরোগামী | 

সেই যে 'বৃদ্ধির মুক্তি’ তারই ফলশ্ৰুতি তার ‘হযরত মোহাশ্মদ’ 
তথা পবিত্র কোরান’। একটি না ঘটলে আর একটি ঘটত না । 
মুক্ত বুদ্ধি মুসলমানকে নতুন আলোয় ইসলামের দিকে তাকাতে হবে, 
ভার মূল্যায়ন করতে হবে । উটপাখীর মতো আরবদেশের বানুতে 
মুখ গুজে থাকলে চলবে না! আধুনিক যুগে বাঁচতে হলে 
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আধুনিক মানুষের মতোই নাচতে হবে! যেখানে ঘযুক্তিতর্কের 
স্বাধীনতা নেই সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মিলবেই বাকী করে! 
যদি মেলে জোরদার হবে কী করে। পাকিস্তান বে গণতন্ত্ৰ ছারিয়ে 
কাদছে এটা তার যুক্তিতর্কের মূল্য না মানার পরিণাম | 

ঢাকায় আমি বেশীদিন ছিলুম না, তাই ওহুদ সাহেবের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতার স্থযোগ হয়নি । পরে চিঠিপত্রে 'আলাপটা জমে ওঠে ৷ 
অনেক সময় আমরা একমত হতে পারিনি । ক্রমাগত তর্কবিতর্ক 
করেছি ৷ যতদূর মনে পড়ে যুদ্ধের কয়েক বছর আমাদের কাজ ছিল 
চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া । সেইভাবে আমা পরস্পরের অন্ত 
হই। কাজী একজন যোদ্ধা। তিনি বিনা যুদ্ধে মত পরিবর্তন 
করবেন না। তবে তীর মনে বিদ্বেষ বা অংহঙ্কার একফৌটাও ছিল 
ন}! অন্তরে ছিল অকুপণ প্রেম ও সহানুভূতি । ক্রমে ক্রমে বোঝা 
গেল যে আমৰ৷ একই পালকের পাখী আমাদের মতভেদের চেয়ে 
মতের মিল বেশী । মনের মিল তে! তার চেয়েও বেশ । গ্যেটে ও 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের উভয়েরই প্রিয় । তাই সব বিরোধের নিষ্পত্তি 
হয়ে যায় মানবিকবাদের মধ্যস্থতায় । 

কাজী সাহেব যদি কনফরমিষ্ট মুদলমান হতেন তা হলে অবিভক্ত 
বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে পদোন্নতি ইত্যাদি গুছিয়ে 
নিতে পারতেন কিন্তু চিরকাল লেকচারার থাকার পর তিনি 
কলকাতা আসেন পাঠ্যপুস্তক কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে । বছরটা 
আমার ঠিক মনে নেই। কলকাতায় একদিন তীর বাসায় গেছি। 
শুনি তর্ক উঠেছে পাকিস্তান প্রসঙ্গে । তখনো সাধারণ নিবাচন 
হয়নি । ক্যাবিনেট মিশন আসেননি । আবুল মনম্থরর আহমদ 
উত্তেজিত হয়ে বলেন, “পাকিস্তান না গোরস্মান ৷ জিন্না না স্বিন্‌ ।” 
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কাজী সাহেবও পাকিস্তান-বিরোধী। তিনি তো আস্ত একটা প্ৰবন্ধই 
লিখে বসেন যে, পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার গাটছড়া বেধে পাকিস্তান 
প্রবর্তন করলে বাংলার মুসলমানদেরই সর্বনাশ করা হবে। কে 
শোনে কার কথা! শেষে যখন সত্যি সত্যি পাকিস্তান হলে! তখন. 
কাজী সাহেবও পাকিস্তানে চলে যেতে পারতেন, সেইখানেই তো 
তার পৈত্রিক ভদ্রাসন, ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামের বিখ্যাত 
কাজীবংশের লাখেরাজ জমি । অতি সহজেই পদোন্নতি হতে] । 
হিন্দুদের সঙ্গে আর প্রতিযোগিতার সম্তাবনা থাকত না। ঢাক! 
শহরে বিরাট অটালিকার মালিক হয়ে বসতেন । 

কিন্তু সেই যে তিনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন সেটা 
ছিল তার কাছে সত্যিকার সিরিয়াস ব্যাপার । নবপ্রবতিত দুই 
নেশন পিওরি তার বিবেক-বিরুদ্ধ। তাছাড়া মত প্রকাশের 
স্বাধীনতার জন্যেও তাকে সেকুলার স্টেটে থাকতে হয়। ইসলামী 
রা তাকে স্বাধীনভাবে লিখতেই দিত না। এমন কি মহম্মদ 
সম্বন্ধেও ন৷ ৷ কোরানের অল্ুবাদও কি তিনি স্বাধীনভাবে করতে 
পারতেন ? না। তার জীবনের কাজ অসমাপ্ত রয়ে যেত পাকিস্তানে 
গেলে । 

সেখানকার মানসিক আবহাওয়ার ‘কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও কি 
লিখতে পারা যেত ? তার দ্বিতীয় মহৎ কীতিও পাকিস্তানে 
প্রতিকূলতা পেতো ৷ আর তার প্রথম মহৎ কীতি 'কবিগুরু গ্যেটে' 
যদি অবিভক্ত বঙ্গে লেখা না হতো তা হলে পাকিস্তানে বসে 
সেখানিও লেখ! হুঞ্চর হতো! । আর কারো পক্ষে না হোক তার 
মতো! মানুষের পক্ষে পাকিস্তান হতো গোরস্থান। সেহইঞ্জন্থো 
পাকিস্তানের বিবিধ প্রলোভন তিনি সবলে উপেক্ষা করেছেন । কলে 
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তিনি তার লেখার সংকল্প পূর্ণ করতে পেরেছেন। লেখার পূতিতেই 
লেখকের মুক্তি ৷ কাজী সাহেব মৃত্যুর পূর্বে মুক্তি পেয়েছেন ৷ 

এ যেমন হলে! একদিকের কথা তেমনি আরেক দিকের কথা 
ছলে, লেখক যদি পাঠকের মনের উপর প্রভাব ফেলতে চায় তবে 
তাকে স্বশ্থানেই দাড়াতে হবে, স্বস্থানে দাড়িয়েই আঘাত বরণ করতে 
হবে | শ্বস্থানে নিধনং শ্রেয়: । জার্মান শান্তিবাদী অপসিয়েটস্কি 
যখন হিটলারশাসিত জার্মানিতে থাকতে মনঃ'"2 করেন তখন তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হয় কেন তিনি বাইরে থাকার নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়ে 
মরণের খুকি আমন্ত্ৰণ করলেন। অসিমেটস্ষি উত্তর দেন, “বাইরে 
থেকে আমার কন্বর কাপ! শোনাত ৷” 

ওহুদ সাহেবের কণস্বরও লীগশাসিত পুব পাকিস্তানে ফাপা 
শোনায়। ওখানকার লেখক ও পাঠক সমাজ থেকে তার নাম কাটা 
ঘায়। তিনি এর জবাব দেন ‘শাশ্বত বঙ্গ লিখে । যার কাছেই 
তার প্রথম আন্মুগত্য। যে তার প্রকৃত শ্বস্থান। পাকিস্তান তার 
পক্ষে পরপ্থান । তবে পুব বাংলার মাটির উপর মানুষের উপর টান 
শেষদিনটি পর্যন্ত অক্ষুণ ছিল । ভাষার উপর টান সাহিত্যের উপর 
টান তো স্বতঃসিন্দ। কাজী সাহেবের কণ্টশ্বর যে পূব পাকিস্তানের 
কানে পৌঁছল ন! এটা অতি মর্মান্তিক সত্য | তার চেয়েও মর্মান্তিক 
তার অন্তিম মুহূর্তে তার কন্যা এসে পৌছতে পারলেন না । ঢাকা 
থেকে কলকাতা আসার পথে সহ বাধা । আর পঁচিশ মিনিট 
আগে পৌঁছলে তাকে জীবিত দেখতে পেতেন। কারা সব 
কালীপুজার চাদা চেয়ে তার গতি বোধ করে। এমনি আমাদের 
সেকুলার স্টেটের চেহারা যে অকালে কালী পুজা হয় ও তার চাদার 
কড়ি জোগাতে হয় অন্য ধর্মের লোককে । 


১৪১ 


মুসলমানের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গও খুব নিরাপদ স্থান নয়। বার 
বার দাঙ্গা-হাঙ্গ।ম৷ দেখে কাজী সাহেবও মনে মনে বেশ উদিগ্ন 
হয়েছিলেল । আপনার জন্যে নন, আপনার সম্প্রদায়ের দুবলতর 
মানুষদের জন্যে । যতদূর জানি ১৯৬৪ সালের বিভীষিকা তাকে 
নাড়। দিয়েছিল । এর পরেই শুরু হয় ঠারু ডান হাতের কাপুনি। 
আরো পরে হুই হাতের কীাপুনি। যার লাম পারকিনসনের রোগ | 
ক্ৰমে ক্রমে অথব হয়ে পড়েন | 

অথচ এই অশ্রখের কিছুকাল পূবে এই কাজী সাহেবই আমার 
প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ‘আমি সব সময় ভালে! থাকি। আমার 
স্বাস্থা সব সময়ই ভালো ৷’ বাস্তবিক তার মতো স্বাস্থ্যবান পুরুষ 
বিরল । আমার মনে হয় তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার গভীরতবর 
কারণ পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ও শৃঙ্ঘলা ভেঙে পড়া । আর দুই বাংলার 
মাঝখানকার যোগাযোগ ভেঙে পড়া । এটা তে! তিনি কল্পনা 
করতে পারেননি যে ঢাক! হবে লণগুনের চেয়েও দুরে । বঙ্গ হবে 
কঙ্গোর চেয়েও দুর্গম । 

অবশেষে সেই সর্বনাশ! দিনটি এল যেদিন পাকিস্তানে ভারতে 
সত্যিকার যুদ্ধ বেধে গেল । সেদিন এপাৰের বহু নিরীহ মুসলমানকে 
শুধুমাত্ তাদের ধর্মের জন্যে আটকবন্দী করা হয়। সরকার ধীদের 
আটক করেন না লোকে তাদেরও সন্দেহ করে । আমার বন্ধু-স্থানীয় 
বিখ্যাত লেখককেও গুগুচর বলে অপবাদ দেওয়া হয়! দেশকে 
ভালবাপার দরুণ এই শান্ডি। সেদিন কাজী সাহেবের জম্যোও 
আমার ভাবনা ছিল! পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মান্ধরা তাকে বিশ্বাস 
করে না। পশ্চিমবঙ্গের ধর্মান্ধরাও যদি তাকে অবিশ্বাস করে তবে 
তিনি দাডাবেন কোথায়? 


১৪৭ 


ধৰমাঙ্ধতা যেমন মামুষকে মাৰে ধর্ম তেমনি মানুষকে বাচায়। 
যদি তা যথার্থই ধৰ্ম হয়ে থাকে। কাজী সাহেব ছিলেন ধৰ্মপ্ৰাণ 
বাক্তি। তার ব্যক্তিগত ধর্ম ইসলাম, কিন্তু অন্যান্য ধৰ্মেও গার আগ্রহ 
ছিল । হিন্দু মুদলমানের বিরোধ তাকে পীড়িত করলেও তিনি 
উভয় ধর্মের মূল্য বুঝতেন ৷ যারা ঝগড়া করতে পারে তার! 
মিটমাট করতেও পারে । মিটমাট যাতে হয় সেইটেই লক্ষ্য 
সাম্প্ৰাদায়িক অনৰ্থ দূর করবার জন্যে কেউ কারে) ধর্মকে অন্দীকার 
করবে এটা কাম্য নয়! এ ধরনের সমাধান তিনি পেশ করেননি । 
ধর্ম নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে ধর্মকে বাদ দিয়ে জীবন 
নয়। বরঞ্চ ধর্মকে তার সত্যরূপে অবলম্বন করেই জীবন ৷ 

তার মৃত্যুর সংবাদ পড়ে তার ওখানে যাই । দেখি শোকগুকাশ 
করতে ধার) এসেছেন তাদের অর্ধেক মুসলমান, অর্ধেক হিন্দু। 
সমান শোককাতর ৷ কাজী ছিলেন আমাদের আপনার লোক । 
ভাবতেই পারা যায় না ষে তিনি আমাদের পর। নান কারণে 
শবধাত্র। চবিবশ ঘণ্টার উপর বিলন্মিত হয়! নইলে শেষযাত্রাতেও 
যোগ দিতুম | 

দুই সযাজকেই পাশাপাশি বাস করতে হবে, পরস্পরকে আপনার 
ভাবতে ও আপনার করতে হবে। স্থখে সুখী ও দুখে দুখী হতে 
হবে | এই হচ্ছে আদর্শ এ আদর্শ অতীতে মানা হয়েছে, ভবিষ্যতেও 
মানা হবে ! কাজী সাহেবের জীবনই তার বাণী । 

শাশ্বত বঙ্গ হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের মিলন মেলা ৷ ওহুদ সাহেবের 
জীবন তার প্রতীক । তার এ শ্বপ্ুও অপূর্ণ থাকবে না। কিন্তু কে 
জানে কতকাল পরে। 


তার ত্রিবিধ সংকল্ের কথা বলেছি । গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ও 


৯৯৮৩ 


মহম্মদ সন্দঙ্গে তার জীবনব্যাপা জিজ্ঞাসার উত্তরদান। এছাড়াও 
তার আরে! কয়েকটা জিজ্ঞাসা ছিল । যাকে বাংল! দেশের রেনেসাস 
বলা হয় তার স্বরূপটা কী? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, 
বস্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির কার কী ভূমিক! ? 
বাংলার রেনেসাস কি বহতা নদী, না মর] গাঙ ? যদি মজে গিয়ে 
থাকে তবে কার দোষ? 

এইসব জিজ্ঞাসার জবাব ‘বাংলার নবজাগরণ’। বিষয়টা 
বিতর্যোগ্য । আমিও আমাদের রেনেসাস সম্মন্ধে ভেবেছি ও 
ভাবছি । এর মীমাংসা! যদিও সহজ নয় তবু মোটামুটি বোঝা যায় 
যে উনবিংশ শতাব্দীর সে জলতরগ বেনেসাল থেকে বিভাইভালে 
মোড় নেয় । ইংরাজী শব্দ দুটি শুনতে একই রকম । কিন্তু তাদের 
অর্থ এক নয়। বেনে্সাসের দৃটি ভবিষ্যতের উপরে, ঘে ভবিষ্যৎ 
ভিন্নতর । রিভাইভালের দৃষ্টি অতীতের উপরে. যে অতীত বার বার 
ঘুরেফিরে আসবে, যেমন একটি ধ্ৰুবপদ । 

তারপর রেনেসস মোটের উপর ইউরোপীয় রেনেসাসের 
ভাবধারার সঙ্গে সংযুক্ত বলে হিন্দু মুসলমান ব্ৰাহ্ম গ্রষ্টান সকলেই 
তার ঘাটে নেমেছিলেন ও তার জলে সাতার কেটেছিলেন। কিন্তু 
রিভাইভালে মুদলমনের অংশ ছিল না, গ্রীষ্টানেরও না। ব্ৰাহ্ম 
যদি অংশ নিয়ে থাকে তো ব্ৰাহ্মণ হয়ে। সেইজন্যে মুসলমানদের 
নিঞ্জেদের আলাদা একটা রিভাইভ্ডালের প্রয়োজন ছিল । আমাদের 
রেনেস্াস যেমন একটাই, রিভাইভাল তেমন নয়। রব্রিভাইভাল 
হচ্ছে দুটো! । সেই দুই বীজ থেকে গাছও হুলে। দুটো ৷ দুই বাংলা 
ও হই ভান্রত। রিভাইভালের মানসিকতা এখনো কাজ করে 
যাচ্ছে । ছুই দেশেই । 


১৪৪ 


কাজী সাহেব গোটের শিষ্য ছিলেন। মানবাত্মার অপরিসীম 
বিকাশ সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন ৷ তার বিকাশ তেরশো বছর 
আগে আর্বভূমিতে পুর্ণতা লাভ করেছে এমন ধারণা তার ছিল না। 
এমন ধারণার বিরুদ্ধেই তিনি “বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা 
করেছিলেন ৷ তার সে কাজ রামমোহনের কাজের সঙ্গেই তুলনীয় ! 
মুসলমান সমাজেও হিন্দু সমাজের মতো রেফরমেশন আবশ্যক । 
কিন্তু মুসলমানর1 এতকাল এটা এড়িয়ে এসেছেন এই বলে যে তাদের 
ধর্ম সব ধর্মের শেষ কথা ৷ তাদের নবী সব নবীর শেষ নবী। 
তাদের শান্স স্বয়ং বিশ্বলফ্টার বাণী। স্বতরাং গ্ৰীঠায় জগতে 
রেফরমেশন সম্ভব হতে পারে, হিন্দু জগতেও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু 
ইসলামী জগতে অসস্তব । 

একদিন মুসলমানদের মধ্যেও রেফরমেশন হবে সেদিন তান 
আদিপুরুষদের মধ্যে কাজী আব্দুল ওদুদের নামও থাকবে । 

বছর খালেক আগে তার মরণাপন্ন অবস্থা হয় । কিন্তু 
সৌভাগ্যক্ৰমে সেরে ওঠেন ৷ তার সেবাশুশ্রঘার দরকার, অথচ 
কেউ কাছে নেই। না তার ছুই ছেলে, না তার একমাত্র মেয়ে। 
সে সময় আমি তার কন্যাকে পরামর্শ দিহু তাকে ঢাকায় নিয়ে গিস্তে 
কিছুদিন কাছে রাখতে । মানুষের একটা চ্েঞ্জও তো চাই। কাজী 
সাহেব কিন্তু গেলেন ন। ৷ ভার কম্টার ভিসা ফুরিয়ে যায়, কন্যাও 
সময় মতে৷ ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি । ঘা হবার ত! হবেই, 
এই বেন কাজী সাহেবের নিয়তি। 

কিন্তু তার মৃত্যুর পর জানতে পেরেছি আৰে৷ একটা নিগুঢ় কারণ 
ছিল ৷ মানুষ নিজেই তার নিশ্বতিকে ডেকে আনে । 

ওদুদ ছিলেন স্বভাষচন্দ্র ও দিলীপকুমাৰের সতীৰ্থ । প্রেসিভেন্সী 
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কলেজে পড়বার সময় থেকেই তিন বন্ধুর সংকল্প চাকরি করবেন না, 
দেশের কাজ করবেন । সেই অনুসারে ওদ্ুদেহ চাকরি করার কথা 
নয়। কিন্তু বাল্যকাল থেকে তার মাতুলকন্যা জমিলাকে তিনি 
ভালোবাসতেন । মুসলমান সমাজে এরকম বিবাহ নিষিদ্ধ 
নস্ব। তাই অল্লবয়সে দু'জনের বিয়ে হয়ে ষায়। বিয়ের পর অসুস্থ 
পত্নীর মুখ চেয়ে চাকরি নিতে হলো ওছুদকে ৷ ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট 
কলেছে বাংলার অধ্যাপনার জন্য লেকচারার পদে নিযুক্ত হয়ে: কাজী 
বললেন তার স্ত্রীকে, ‘তোমার শরীর একটু ভালে| দেখলেই চাকরিতে 
ইস্তফা! দেব ।' 

গ্রীর স্বাস্থ্যের জন্য চাকরি নেওয়া । স্বাস্থ্যও কোনোদিন ভালে! 
হলো না! ৷ চাকরিও কোনোদিন ছাড়া হলো লা। বথাকালে পেনসন 
নিয়ে কাজী সাহেব কলকাতায় বসবাস করলেন ৷ কমিউট করে 
সে-টাকায় বাড়ীটাকে বাড়ালেন ৷ কিন্তু ধীর জন্য এসব করা তিনি 
একদিন দেহত্যাগ করলেন ৷ তারপর থেকে কাজী সাহেব ও-বাড়ি 
ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না, গেলেও বেশীদিন থাকবেন না। 
অম্য ঘরে শোবেন না, অন্য খাটে শোবেন না। জানিনে মনে 
মনে বলতেন কিনা, "এই খাটেতেই মৃত্যু ওর, এই খাটেতেই 
মরি ৷’ 

কাজী সাহেব চিরকালই ন্বাধীনচেতা। ৷ চাকরি ডাকে এতটুকুও 
নোয়াতে পারেননি ৷ নোয়াবে কী করে? ভার পাধিব চাহিদা 
যখন স্বল্ল। পরিমিত উপার্জন বা পেনসন থেকে একটা মোটা অংশ 
যেত দান থখয়রাতে। আশ্রিতদের জম্যে তিনি বেশ ভাবনায় 
পড়েছিলেন ৷ শেষের দিকে তাবু হাত খালি হয়ে এসেছিল। 
পুরস্কারের সনসমাচারটা জানিয়ে যেদিন চলে আসছি সেদিন তার 
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প্রতিবেশী বা অনুচর কে একজন বলেন, ‘টাকাটা খুব কাজে 
লাগবে । অর্থকম্টে পড়েছেন ৷ অনেকগুলি গন্রিব-হুঃখীকে মাসোহার৷ 
দিতে হয়।” 


(“দেশ” পত্রিকার সৌজনে। ) 


সাধনকুমার ভট্টাচার্য 

_£ সংক্ষিপ্ত জীবনী £-- 
সাধনকুমার ভট্টাচাৰ্য, ১৯১৫ খুঃ-র সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বঙ্গের 
ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পিঙ্গলিন্না গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন! পিত৷-অমৃতলাল ভট্টাচার্য এবং মাতা মহামায়া 
দেবী। বাল্যকালে পিতা-মাতা মারা যাওয়ায়, জ্যাঠাইমা ক্ষীরোদা- 
স্রন্দরী দেবী তাকে লালন-পালন করেন। গ্রামের পাঠশালাতেই 
সাধনকুমার পড়াশোনা সুরু করেন | পরে কাশিয়ানী গিরিশচন্দ্র 
হাইস্কুলে ভতি হন এবং ১৯৩২ খুঃ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন । কোলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯৩৪ খুঃ তিনি 
আই. এ. এবং ১৯৩৬ খুঃ সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন | 
১৯৩৮ খুঃ কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয় থেকে সংস্কতে এবং ১৯৪ খুঃ 
বাংলায় এম. এ. পাশ করেন। তার অধ্যাপক জীবন ম্বরু হয় 
পাটনা বি. এন. কলেজে । ১৯৪২ খুঃ তিনি বাংলা ও সংস্কতের 
অধ্যাপকরূপে যশোহর মাইকেল মধুসূদন কলেজে যোগদান করেন । 
১৯৪৭ থুঃ-র গোড়ার দিকে সাধনকুমার কোলকাতায় বঙ্গবাসী 
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কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। এখান থেকেই তার নাটক 
নিত্বে আলোচনার সূচনা! হয়। 'আ্যারিস্টটলের পোয়েটিন্স ও 
সাহিত্যতঞ্চ’ গ্রন্থের জন) তিনি কোঙ্গকাত বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডি-ফিল 
উপাধি পান! ১৯৫৫ খৃঃ নৃত্য-নাটক-সংগীত আকাদেমী প্রতিষ্ঠিত 
ছলে ডঃ: ভটচাষ নাট্যবিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন । রবীজ্ভানতী 
বিশ্ববিষ্ভালবু প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বাংলা বিভাগের প্রধান ও 
কলাবিভগের ডীন নিযুক্ত হন ৷ ১৯৬৮ থুঃ, জানুয়ারী মাসে তিনি 
এ বিশ্বব্ভালয়ে নাট্যবিভাগের প্রফেসর হুন । তিনি বাংল! 
নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘুক্ত ছিলেন । সৃবক্তা ছিসাঁবেও তিনি 
পরিচিত । 


গ্রান্থপঞ্তী 


১। এরিন্টটলের পোয়েটিকস ও সাচিত্যতয্ব ২। ক্রোচের 
এন্ৰোটিক ও এসেন্স অঞ্চ, এন্ছেটিক ৩। মহাকাব্য-জিজ্ভাসা ৪। 
নাটক লেখার মুলসূত্র ৫ নাটক ও নাটকীয়ত্ ৩ । নাটকের 
কূপ বরীতি ও প্রয়োগ ৭। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও 
নাটকবিচার-_-৫ খণ্ড ৮1 নাট্যতবমীমাংসা ৯। রবীন্দ্রনাট্য 
সাহিত্যের ভূমিকা ১০। শিল্পতন্পরিচম্ম ১১। একাঙ্ক সঞ্চয়ন 
(অজিত ঘোষোন্ন সহযোগিতান্ন ) ১২। Ars ০০০০৪ 
Kavyakala tattva ১৩ Sophocles, 496—406 8. ছে 
Raja Oedipus. ১8! ংলা নাটক ( ১৮৫২-১৯৫৭ )-_ 
দেবকুমার বস্তুর সহযোগিতায় । 
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সাধনকুমার ভট্টাচাধ স্মরণে 
অক্খি'ড বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংলা দেশের নাট্য জগতে ৬সাধনকুমার ভট্টাচার্যের খ্যাতি নাট্য- 
সমালোচক এবং নাট্যতব্বের প্রবক্তা কূপেই । অথচ মৌলিক 
* নাটারচনাতেও যে তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল, একথা অনেকেই 
জানেন। কিন্তু নাটক রচন। অপেক্ষা! নাটকের সমালোচনা এবং 
সেই সুত্রে নাটকের তাব্বিক গবেষণাতেই ভার আগ্রহ ছিল সমধিক । 
বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় তিনি নিজস্ব ক্ষেত্র রূপে 
নাটকের ভূমিটিকেই নির্বাচিত করেছিলেন, কেন না নাট্যান্ডিনয়ের 
প্রতি তার! অনুরাগ ছোটবেলা থেকেই মনে আকা ছিল । সেজন্য; 
পরবর্তীকালে নাটকের সমালোচনায় তিনি শুধু শুক; পাণ্ডিত্যের 
পরিচয় দিয়েই কর্তব্য সারেন নি, যথার্থ আন্তরিকতা এবং গ্রীতির 
ঘনিষ্ঠতার দ্বারা বাঙলা নাটকের সমালোচনার ক্ষেত্রটিকে নৃতন 
ভাব এবং শক্তির সম্তাবনায় উজ্ছবল ক'রে তুলেছেন । বস্তুতপক্ষে 
বাঙলা! নাটকের সমালোচনার ক্ষেত্রে তার আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী- 
কালে, নাট্যদমালোচনার পক্ষে নাটকের কাছিনীর একটি সংক্ষিপ্তসার 
পরিবেষণ ও নাট্যোধৃত পাত্রপাত্রীর চরিত্রালেচনার একটি স্থলিখিত 
পরিচয়দানই যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত ছিল। কিন্তু অধ্যাপক 
ভট্টাচার্য তার পুর্বসূরীদের প্রদশিত পথে বিচরণ না ক'রে, যথার্থভাবে 
নাটকের দিক থেকেই বাঙলা নাটকের সমালোচনায় ব্রতী হুন। 


১৪৯ 


এজন্য অবশ্যাশ্'বী ভাবেই তার নাটাসমালোচনায় নট্যতব্বের প্ৰয়োগ- 
প্রয়োজন দেখ! দিয়েছে । আধুনিক বাঙলা নাটক যেহেতু ইউরোপীয় 
থিয়েটারী-রীতির দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং উনিশ শতক 
থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালীর নাট্যপ্রচেষ্টা প্রধানত সেই ভাবেই 
ভাবিত, তাই অধ্যাপক ভট্টাচার্য তার নাট্য-সমালেচনায় সঙ্গত 
কারণেই উইলিয়ম্‌ আচার, নিকল্‌, ল'সন্‌ , এগরি প্রমুখ পাশ্চাত্য 
নাট্য-সমালোচক ও নাট্যতাত্বিকদের আলোচনাদির সাহায্য গ্রহণ 
করেছেন । বহুস্থলেই তার নাট্য-সমালোচনাকস তাই প্রচলিত 
বিচারের বিরুদ্ধতাই লক্ষ্য করা! গেছে। কিন্তু অধ্যাপক ভট্টাচার্যের 
লেখনীর বিশেষ শক্তির কারণে কোন ক্ষেত্রেই সে-বিচার অযৌক্তিক 
ভাবে উপস্থাপিত হয় নি। প্রতিটি নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য তার পূর্ববর্তী সমালোচকদের প্রদশিত যুক্তির 
অসারতা প্রমাণ ক'রেই অগ্রসর হ'য়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত পাঠককে 
আপন সিদ্ধান্তের অভিমুখে দৃঢ়ভাবে আকষণ করে নিয়ে গেছেন । 
এছাড়া বাঙলা নাটকের আলোচনাকে তিনি কেবল ছাত্রপাঠ্য 
গ্রন্থের পরিসরে আবদ্ধ না রেখে, যথার্থভাবে তাকে নাট্যানুরাগী 
ব্যক্তিমাত্রেরই আগ্রহের বস্তুতে পরিণত ক'রতে পেরেছিলেন । নূতন 
নৃতন চিন্তা এবং ভাবনার উৎসমুখ খুলে দিতে তিনি .ছিলেন 
ছিলেন বদ্ধপরিকর । তাই তার নাটকালোচনায় পাঠক অনেক 
সময়েই হয় কোন নৃতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, নয় কোন নুতন 
বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছেন । অর্থাৎ যাকে ‘Provocative’ বলে, 
অধ্যাপক ভট্টাচার্যের লেখাগুলি ছিল সেই ধরণের। ফকলতঃ 
নাটকের সমালোচনা কালে তিনি পূর্ব থেকে কোন সিদ্ধান্তকে ধ’রে 
নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হ'য়ে যুক্তিক্রম অনুসারে শেষ পৰ্যন্ত তার 
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সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তেন ৷ নাট্যতব্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 
ঠিক এ রকম ভাবেই আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তীর 
লেখ নাটাতবের গ্রস্থগুলিতে একদিকে তিনি আমাদের দেশের এবং 
ইউরোপের নাটক-বিবর্তনের ইতিহাস, বিভিন্ন ধবুণের নাটকের 
পরিচয়, বিশেষত ট্র্যাজেডীর স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হ'য়েছেন, তেমনি আপর দিকে নাটক রচনার কলা কৌশল, 
অভিনয়ের বিবিধ আঙ্গিক এবং নাট্য প্রযোজনার নানা বিষয় 
সম্পর্কেও তার পাণ্ডিত্য এবং মনীষার প্রয়োগ ক'রেছেন। আসলে 
নাটকের প্রতি প্রবল অসুৱাগহ তাকে নাট্যতন্ত সম্পর্কে বিশেষভাবে 
কৌতুহলী এবং আগ্রহী ক'রে তুলেছিল ৷ 

এঁ একই আগ্রহে অধ্যাপক ভট্টাচার্য ইদানীং কালের নাট্য- 
আন্দোলনেরও একজন উৎসাহী গুণগ্রাহী ছিলেন! বস্তুত পক্ষে 
গণনাট্য সংঘের নাট্যান্দোলনের একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে 
তার ভূমিকা ছিল আবে বেশী সক্রিয় । পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে 
তিনি প্রায় নিয়মিত ভাবে নান! নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিটি নূতন নাটকের 
অভিনয়ের আসরে উপস্থিত থেকেছেন এবং নাটক শুরু হবার পুৰে 
তার সুচিন্তিত একটি ভাষণ ছিল এই সব অনুষ্ঠানের একটি 
অন্যতম আকৰ্ষণ । সেই সমস্ত ভাষণে তিনি নাটকের ফর্ম নিয়েও 
যেমন আলোচন! করতেন, তেমনি আজকের বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে 
মৌলিক নাটকের প্রয়োজন যে কতখানি, সে সম্পর্কেও বারবার 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে সচেষ্ট হ'য়েছেন | এ প্রপজে তিনি 
অনুদিত ব। রূপান্তরিত বিদেশী নাটকের অভিনয়্নের প্রতি বিশেষ 
আগ্রহ দেখান নি। ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয় যে, বাঙল। ভাষায় 
সর্বপ্রথম সোফোব্রিসের বিখ্যাত ট্র্যাজেভী 'বাজা ঈভিপাস্, অনুবাদ 
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করার দায়িঃ এহণ করলেও, নিয়মিত মপগভিনয়ে তিনি এই ধরণের 
ইউরোপীয় ব্লাদিক নাটকের অভিনয়কে স্বাগত ক’রতে ইচ্ছুক ছিলেন 
না। কারণ, তার মতে, নাটক শুধু অল্লসংখ্যক শিক্ষিত এবং বিদগ্ধ 
রুচির দশকদেরই আনন্দবিধান করে না, পরন্থ সর্বস্তরের 
জনসাধারণের আনন্দ-দান করাও তার অন্যতম কওব্য। এছাড়া 
অভিনয্নধোগ্য সার্ক মৌলিক বাঙলা নাটকের যে অভাবের কথা 
প্রাপ্পই শোনা যায়, মৌলিক বাঙলা নাট্যরচনার প্রচেষ্টা ব্যতীত, 
তার দুর্ভাবও কোনদিনই তা'ছলে ঘুচবে না বলেও তিনি মনে 
করতেন | তিনি মলে ক'রুতেন যে, বর্তমানে কর্মের দিকে অধিকতর 
আগ্রহের বশবর্তী হয়ে ধারাই বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর 
ক'রে চলেছেন, ভারা হয় জ্ঞাতসারে অথবা নিজেদের অজান্তেই 
বর্তমান বাঙলা দেশের বাস্তব অবস্থা থেকে নিজেদের দুরে সরিয়ে 
রাখার সযত্ব প্রয়াসে রত র'য়েছেন। আসলে শুধু নাটকের ক্ষেত্ৰেই 
নয়, সাহিত্য এবং শিল্পের প্রতিটি সৃষ্টির ক্ষেত্রেই স্টার যে দার্শনিক 
দৃষ্টিকোনটিকে প্রত্যক্ষ করা বায়, তার মধ্যেই তার যথার্থ পরিচয়টি 
ফুটে ওঠে । সত্য, শিব এবং স্বন্দরের স্পষ্ট ধারণার মধ্যেই এই 
দার্শনিক প্রঠ্যয়ট নিহিত থাকে । বিশেষভাবে সতা-মুল্যের যথার্থ 
স্বূপের উপস্থাপনায় সফ্যাকে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতেই হয়, না 
হলে তার সৃষ্টি হয় অসত্য । কোন স্টার পক্ষেই তাই, অধ্যাপক 
ভট্টাচার্যের ভাষাশ্ম--‘ভাবের ঘরে চুরি ক'রে পার পেয়ে যাবার; 
কোন উপায়ই নেই । নাটকের ক্ষেত্রে এই প্ৰশ্ন অনেক বেশী তীক্ষ 
এবং তীব্র । কেননা, নাটকে অর্থহীন এলোমেলো কল্পনার প্রয়োগ 
অস্যাম্য শিল্প অপেক্ষা অনেক বেশী সীমাবন্ধ। তাই মৌলিক বাঙলা 
নাটক রচনার ক্ষেত্রে আজকের বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতকে সত্যরূপেই 
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উপস্থাপিত ক'রতে হুবে। হ'তে পারে সে উপস্থাপনা প্রভাকী 
কিংবা অস্য ধরণের, কিন্তু সেখানেও বস্তুভিত্তিকে উপেক্ষা করা কোন 
মতেই চলে না। নচেৎ সে নাটক হবে অসত্যের উপর প্রতিষিত । 
আর যেহেতু এ ধরণের প্রচেষ্টায় বাঙলা দেশের তথা জগৎ সত্যের 
ধারণায় নাট্যকারের দৃষ্টিকোণের পরিচয়টি অবশ্যন্তাবী রূপেই ফুটে 
ওঠার সম্ভাবলা রয়েছে, তাই এই ধরণের বিতর্কের ঝুঁকি নিতে 
অনেকেই সাহসী নন ৷ অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে তাই, ইদানীং- 
কালের নাট্য আন্দোলনে অনেক ‘বৰ্ণচোরা’র ভিড় জমেছে । এই 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি এযাবসার্ড নাটকের প্রতিও বিরূপ ছিলেন! 
নাট্য সমালোচনা এবং নাটাতব্বের আলোচন। ব্যাতীত অধ্যাপক 
ভট্টাচাৰ্য শিল্লতন্ড বা ঈন্থেটিক্সের আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। 
বাঙলা! সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে বাঙলায় সাহিত্যতস্ব আলোচনার 
স্বল্প আয়োজন তাকে যৌবনেই বিশেষ ভাবে পীড়িত ক’রেছিল। 
সেজন্ট তিনি সংকল্প ক’রেছিলেন যে, আর কিছু তিনি পারুন আর 
নাই পারুন, অন্ততপক্ষে, ইউরোপীয় সাহিত্যতব্বের চিরায়ত গ্ৰন্থ- 
গুলির সঙ্গে তিনি বাঙালী পাঠকের একটি পরিচয়-লাধল ক'রে দিয়ে 
যাবার চেষ্টা ক'রে যাবেন | সুখের বিষয়, যে সে প্রচেক্টায় তিনি 
সফলই হন নি, বাঙলায় সাহিত্যতব বা ঈস্থেটিক্সের আলোচনাকে 
তিনি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ক'রে নিয়ে যেতে পেরেছেন । একদিকে 
এ্যারিস্টটল্‌, হোরেস্‌, প্লাটিনাল্‌। কেগেল্‌, ক্রোচে প্রভৃতি 
ইউরোপীয় মনীষীদের সাহিত্যতত্্ এবং শিল্পতন্দের বহুমুল্য গ্রস্থ গুলির 
যেমন তিনি অনুবাদ ক'রেছেন, তেমনি অপরদিকে তাদের বক্তব্য 
বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্য এবং শিল্পের মৌলিক সূত্ৰ 
কলির সন্ধানেও তিনি তৎপর হ'য়েছেন। শিল্পতত্বের আলোচনায় 
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অধ্যাপক ভট্টাচাযের আর একটি কুতিহের পরিচয় এই যে, 
উপরোক্ত পাশ্চাত্য শিল্পতাত্বিকদের মতামতগুলির সঙ্গে তিনি 
সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সংজ্ঞাগুলিরও একটি তুলনা-মূলক আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন | সংস্কৃত সাহিত্যে তার সবিশেষ জ্ঞান এবং 
পাণ্ডিত্য থাকার ফলে এ বিষয়ে তিনি অনায়াস-সিন্ধি অৰ্জন করতে 
পেরেছিলেন ৷ শিল্পতত্বের আলোচনায় তিনি শিল্পের উদ্দেশ্য ও 
ক্রিয়াকারিত সম্পর্কে বিভিন্ন শিল্পতাত্বিকদের মতামত সন্ধান ক'রে 
ক'রে শিল্পতব্ৰের কয়েকটি প্রধান প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় ঘটাতে মনোযোগী হয়েছিলেন ৷ এক্ষেত্রেও তার সত্যজিজ্জান 
মন সত্য-আবিক্কানের দুরূহ ব্রতে নিজেকে দীক্ষিত করেছিল । 
ফলে কোনরূপ গৌড়ামীর বশবর্তী না হয়ে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টির 
সহায়তায় শিল্পতত্তের মৌলিক সমস্যাগুলিকে বিচার করতে 
চেয়েছেন ৷ এই সূত্রেই তিনি মূল্যবোধের স্বরূপ সম্পর্কেও জিজ্ঞাস 
হ’য়েছেন, কেন না, মূল্যের ধারণা স্পষ্ট না হ'লে মূল্যবোধের 
শ্বকূপও স্পষ্ট হ'তে পারে না এবং কোনরূপ মুল্যা বধারণও 
সম্ভবপর হয় না। আর স্ষ্টির ক্ষেত্রেও মূল্যের ধারণা স্পষ্ট না হ'লে 
কোন মূল্যই স্থায়ী নূল্য লাভ করতে পারে না, তা সে সত্য, শিব 
কিংবা স্বন্দৱ--যে মূল্যই হোক লা কেন ৷ স্থতরাং অধ্যাপক 
ভট্াচার্ব সাহিত্যতত্ব ও শিল্পতত্বের আলোচনায় স্পষ্ট ধারণারই 
পক্ষপাতী ছিলেন। মৃত্যুর কিছু পুর্বে কলকাতা বিশ্ববিভালয়ে 
‘অধ্যাপক সুধীর কুমার দশেগুগ্ত স্মৃতি, বন্ৃতা'তে তিনি শিল্পদশন 
ও সাহিত্য সমালোচনা’ নামক বক্তৃতায় সেজন্য প্রথমেই তিনি 
বলেছেন_ “শিল্পসমালোচনাকে অশিক্ষিত পটুদের ভালো-লাগা মন্দ- 
লাগার বিরতির স্তর থেকে উন্নততর শ্তব্বে নিয়ে যেতে হলে শিল্পতত্বের 
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গভীর ও ব্যাপক অন্ুখলন আবশ্যক ৷ এবং খুবই ক্ষোভের কথা 
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পতব্বের পঠন-পাঠন অবহেলিত হ'য়ে 
আছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমর! ধার! মানুষ হয়েছি, 
তাদের শিল্লতব্বের জ্ঞান খুবই সীমিত ও খাপছাড়া। আমি মলে 
করি, প্রত্যেক চারুকলার অধ্যাপকই আমার মতোই শিল্পতত্বত্ঞানের 
দৈন্য অনুভব করে পীড়া বোধ করে থাকেন এবং একথা মর্মে মর্মে 
স্বীকার করবেন যে, সঙ্গতিপুর্ণ সমালোচনা করতে পারেন একমাত্র 
তিনিই, শিল্পততুশাস্ত্ৰ পড়ার পরে ধার মধ্যে শিল্পের, সংজ্ঞা ও স্বরূপ 
সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা, একটি স্থনিদিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে 
উঠেছে ।” এই পরিচ্ছন্ন ধারণা এবং সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ার 
জহ্যাই শিল্পতবের আলোচনায় বাঙালীর মনে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের 
আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকবে । 


প্রাণতোষ ঘটক 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে (১*ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩* সাল) 
চন্দননগৱের বিশিষ্ট ঘটক পরিবারে শ্প্রাণতোষ ঘটকের জম্ম হয়। 
হ্ৃপ্ৰসিন্ধ লৌহ ব্যবসায়ী এবং জাতীয় আন্দোলনের এক বিশিষ্ট 
দেশকর্মী ভবতোষ ঘটকের তিনি দ্বিতীয় পুত্র। উত্তর কোলকাতার 
টাউন স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ( ১৯৩৯ খুঃ) ৷ 
তারপর প্রেসিডেন্দী কলেজ থেকে আই. এ (১৯৪১) ও বি. এ. 
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(১৯৪৯ ) পরীক্ষায় পাশ করেন । কোলকাতা বিশুবিসালয়ে আইন 
ও এম. এ. (বাংলা ) পড়ার সময় তিনি ‘বস্লমতী’ পত্রিকাতে যোগ 
দেন ‘মাসিক বসুমতী’র প্রতিষ্ঠাতা সভীশচন্প মুখোপাধ্যায়ের 
কন্যা আরতিদেবীর সংগে তার বিবাহ হয় ( ১৯৪৫ খুঃ ) । “বস্থমতি'র 
উন্নতি ও ্্রবৃদ্ধির জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করেন । ‘নববাণী’ ও 
অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন । সম্পাদনার সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি নিজের সাহ্তাস্ছির কাজও চালিয়ে যান | গ্রন্থ সংখ্যা 
কুড়ির মত। তার প্রথম সাহিত্যস্ডি ‘পঙ্গপাল’ । তিনি বঙ্গীয় 
সাহিতা পর্রিষৎ, ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ প্রভৃতির সংগেও 
সংযুক্ত ছিলেন । ১৯৭০ খুষ্টাকের ২১শে জুলাই, মাত্র ৪৮ বছর 
বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন । 


গ্রন্থভালিক। 


১। পঙ্গপাল ২। আকাশ পাতাল ৩। বাজায় ব্লাজায় 
৪ | মুক্তাভ্ম ৫৷ খেলাঘর ৬ । বাসকসজ্ভিকা ৭ সুখের 
লাগিয়া ৮। এতটুকু বাসা ৯। স্বপ্নাভিসার ১০। মিলন 
মধুর রাত ১১। রোজালিঙের প্রেম ১২। রাণী বৌ ১৩। কুয়াশা - 
১৪ | রূপালী তারার আলো ১৫। রত্রমালা ( সমার্থাভিধান ) 
১৬। কলকাতার পথঘাট ( কলকাতার বিভিন্ন রাজপথের ইতিহাস ) 
১৭। তিন পুরুষ। 
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মানুষ প্রাণতোষ 
প্রণতি মুখোপাধ্যায় 


ছাদে যাবার সি'ডির কাছের জানলাটায় এক শিশি ছোলা রাখা 
থাকত অথবা গম | সকালের সিগারেটটি ধরাতে ধরাতেই ছাদে চলে 
যেতেন । হৃ"এক মুঠো ছোলা বা গম ছড়িয়ে দিতেন-__এদিক-ওদিক 
প্রতীল্গশরত এক ঝাঁক পায়রা উড়ে আসত সঙ্গে সঙ্গে, ঘুরে ঘুরে 
খেত । দাড়িয়ে দেখতেন একটুক্ষণ, একটু গাছের তদারকি করতেন । 
তাবুই মধ্যে নীচে থেকে চা জুড়িয়ে যাবার অভিযোগ-সন্বলিত তাগিদ 
এসে পৌছোত। অতি ছোট-_ অতি তুচ্ছ অভ্যাস প্রত্তিদিনের 
নিত্যনৈমিস্তিকতার সঙ্গে কোন এক অচ্ছেছ্া বাধলে বাধা । কোনদিন 
মনে হয়নি বিশেষ করে উল্লেখ করবার কোন কারণ কোনদিন ঘটতে 
পানে । তবু ঘটলই যখন, মানুষটিকে ভাবতে গিয়ে সব আগে এই 
ছবিটাই মনে আসছে বারবার 1 প্রকৃতির নিয়মে ভীবন কখনও 
প্রবাহিত হয়েছে নিস্তরঙ্গ শান্ত লয়ে, তরঙ্গভঙ্গে বিক্ষুক্ হয়েছে কখনও 
বা। এই তুচ্ছ অনাড়ম্বর নিত্য অভ্যাসটি তবু নিজের শ্বান থেকে 
কোনদিন বিচ্যুত হয়নি । 

আর নেশার মধ্যে ছোটবেলা থেকে নেশা ছিল ছবি আকার ! 
কোনদিন কারে! কাছে শেখেননি, বা কারে! কাছ থেকে কোন সাহায্য 
পাননি । বরং বাল্যে তার বিপরীতই ছিল । অশিক্ষিত পটত্ব যাকে 
বলে পুরোপুরি তাই। নাহলে ছোটবেলা চন্দননগরে দেশের 
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বাড়ীতে থাক:ত--একাম্নমবতী পরিবারের অগণিত অভিভাবকের 
চোখ এড়িয়ে নেশাটী বজায় রাখা বড় সহজসাধ্য ছিলনা । তার 
নিজের মুখেই শুনেছি_ দুপুরের ঝাঁ ঝা রোদে ছাদের ওপর কয়লা 
দিয়ে ছবি আকতাম ৷ কেউ জানতে পারলে রক্ষে ছিল না ছেলে 
যে একেবারে বয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেকের অবকাশ থাকত না! 
আৰু ৷ বলাবাহুল্য উচিত মতো শাস্তিরও শুববাস্থা হত সঙ্গে সঙ্গে । 
তবু কিশোর বয়স থেকে টেবিল ঢাকা রুমাল ইত্যাদিতে এমত্রয়ভারি 
করার জগ্য ছবি আকিয়ে নেবার উমেপধারদের সংখ্যা দিনে দিলে 
বাড়তেই লাগল বুহদান্বতন পরিবারে । 

হাতের লেখাও ছিল অনন্যসাধারণ__ ইংরেজি বাংলা ছুইই, 
তবে বাংলাটার তুলনা হয় না। খুব ভালবাসতেন নিজের এক 
বৌদিকে, ভদ্রমহিলা অত্যন্ত অল্লবয়সে মারা যান। মাঝে মাঝে 
তার প্রসঙ্গে বলতেন-_তিখনকার দিনেও বেশ বিহুষী ছিলেন বৌদি | 
হাতের লেখাটা রবীন্দ্রনাথের লেখার মতো ছিল। আমার ছোট 
বেলার বাসনা ছিল হাতের লেখা বৌদির লেখার মতো করতে 
হবে । 

পরবর্তী কালে অনেককেই তার লেখার অনুকরণ করতে দেখেছি। 

খে ছেলেকে আট কলেজে দিলে সে তার জীবনের প্রকৃত পথ 
খুজে নিতে পারত বলে মনে হয়, রক্ষণশীল অভিভাবককুল সে কথা 
স্বপ্নেও ভেবে দেখেননি । গতানুগতিক পথ ধরে পড়াশুনা অগ্রসর 
হয়েছে। প্ৰেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র যখন তখন বন্ধ মহলে এক 
সাহিত্যিকগোষ্টী গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে । রমাপদ চৌধুরী, বারিন 
দাস, গৌরাঙ্গ প্রসাদ বস্তু প্রভৃতি অনেকে ছিলেন তার মধ্যে। 
তাছাড়াও স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়ার বন্ধু ছিলেন, দীপ্ডেন্দ্ৰকুমার 
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সাম্যালের সঙ্গেও পরিচয় খুব কম দিনের ছিল লা। কলেজ-জীবানে 
প্রথম বয়েসের উত্সাহ উদ্দীপনায় অনেক রকম দুঠুবুদ্ধি মাথায় 
আসত, হরেক রকম ফাকিবাজির কৌশল উল্ত/াবিত হত। ছাত্র 
জীবন শেষ করার বহু বছর পরেও কোন অবসরক্ষণে সেদিন গুলির 
স্মৃতি দ্বল্পভাঘী মানুষটিকে মুখর করে তুলত-_ফেলে আসা দিনগুলোর 
আলোর আভা” মুখে-চোখে এসে লাগত যেন। আবার সেই 
সবেরই মধ্যে স্জনশীলতার বীজ অঙ্কুরিত হত আপন তাগিদে । 
ক্লাসে লেকচার চলছে যখন, ক্লাসের মধ্যে বসেই হু'তিনটি পড়ুয়। মগ্ন 
হয়ে এক মজার খেলা খেলতেন নোটখাতার পাতায়--এক বন্ধু শুরু 
করতেন গল্প, সেটা টেনে নিয়ে যেতেন আবু একজন, শেষ পরিণতি 
টানতেন তৃতীয় আর এক ৷ দেই সম্মিলিত ইনডোর খেলায় 
সাধারণতই একজন হতেন প্রাণতোষ ঘটক । 

যে স্থজনধর্মী মন নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আপন 
শক্তিতে সে পথ কেটে নিঘেছে এমনি করে । বিভিন্ন পত্ৰিকায় 
ছোটগল্প লেখার মাধ্যমে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন । প্রথম 
লেখা এই গল্পগুলির সঙ্কলন ১৩৫৩ সালে ‘পঙ্গপাল’ নামে বই হয়ে 
বেরোয় । এইটিই তার প্রথম বই। মাসিক বস্মভীর পাতায় 
প্রথম বৃহদায়তন উপন্যাস লেখেন ‘অ, আ, ই,’ ছদ্মনামে-- 
“আকাশ-পাতাল” | 


পাঠজীবনের শেষে যোগাযোগের সূত্রে বস্থমতীর সঙ্গে জীবন ও 
বৃত্তি যুক্ত হয়ে গেছে । যিনি শিলী হতে পারতেন, তিনি হয়েছেন 
সাহিত্যিক এবং সম্পাদক । মাত্র বাইশ বছর বয়সে মাসিক 
বস্থমণীর সম্পাদক পদ পেয়েছিলেন ৷ সেই থেকে জীবনের শেষ দিন 
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পধযন্ত--একটান! দীঘ ছাবিবশ বছর মাসিক বসুমতী সম্পাদনার 
নেশায় মেঙেছিলেন। নেশা বলেই এ কাজে তার ক্লান্তি ছিলনা, 
ছুটির দিনেও ছুটি পেতেন না কত সময় । মাসিক বন্থমতীর পাঠক- 
মাত্রেই জানেন এ পত্রিকার পাতায় বহু বিচিত্র ও নহুন ফিচার তিনি 
প্রবর্তন করেছিলেন | বিভিন্ন রুচির মানুষ তাই মাসিক বস্গুমতী 
পড়ে তৃপ্তি পেয়েছেন। শুধু ফিচার নয়, প্রবন্ধ রম্যরচনা প্রভূতির 
ক্ষেত্রেও তিনি সব সময় নতুন বিষয়বস্তকে অগ্রাধিকার দিতেন । 
তবু মাসিক বন্থমতী কোনদিন বৈচিত্র্য ও চমকের মোহে সন্ত! সিনেমা 
পত্রিকার স্তরে নামেনি, প্রগতিশীলতার শেষ বিন্দুকে ছুয়েও নিজের 
উচ্চমান অক্ষুন্ন রেখেছে । এই ছাব্বিশ বছরের মাসিক বন্থমতীর 
পাতা উলটে গেলে যে কেউ পত্রিকাটির আর একটি {বশেষত্বের 
সন্ধান পাবেন সে বৈশিষ্ট্য সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের চরিত্র ও 
মানসিকতার ওপর নতুন আলোকপাত করবে । নবীন লেখক- 
লেখিকা মাত্রেই জ্ঞালেন নাম-করা। কোন পত্রিকার সম্পাদক দপ্তর 
মানে এক চিররুদ্ধ লৌক্দ্বার_-লন্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকরাই কোন 
মন্ত্ৰবলৈ প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন সেখানে । তাদের যদি ক্ষমতা 
নিঃশেধিত হয়ে গিয়ে থাকে, অথবা যদি উপাভ্নের তাগিদে তার 
অযত্বে অবহেলায় অত্যন্ত সাধারণ কিছু লেখেন, তথাপি নামের 
গুণে তা অনন্যসাধারণ বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু নতুন কোন 
কবি বা লেখক সহজে কোনদিন প্রবেশাধিকার পাবে না সেখানে । 
অনেক সম্পাদকেরুই সময় নেই দেখা করবার শুধু নয়, উদীয়মান 
কবি ও লেখককে অনেকেই যথেষ্ট ভর পান এবং এড়িয়ে চলেন 
ডাকযোগে পাঠানো লেখা অটুট অবস্থাতেই বাজে কাগজের ঝুড়িতে 
চিরবিশ্রাম লাভ করে এ অভিযোগও বহুম্যত ! সম্পাদক প্রাণতোষ 


১৬৩ 


ঘটক এ নিয়মের ব্যতিক্ৰম ছিলেন। আজ তিনি নেই বলে বে এ 
প্রশংসা চিরাচরিত নিয়মে ভার প্রাপ্য তা মোটেই নয়, বাংলাদেশের 
বহু উদীয়মান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। 
মাসিক বসুমতী বা শারদীয়া দৈনিক, বন্থমতী কোন্টিকেই শুধু 
খ্যাতনাম! সাহিত্যিকদের রচনায় তদীয় সম্পাদক গর্বোস্ফীত করে 
তুলতেন না। প্রতিটি সংখ্যায় কোন নতুন কবি, কোন নতুন 
সাহিত্যিক তার সম্ভাবনার বীজ বহৃমতীর মাটিতে বপন করে দেবার 
স্বষোগ পেতেন ৷ কার মধ্যে কি সন্তাবনা আছে দেখে নেবার চোখ 
ও মন তার ছিল । মৌখিক উৎসাহ বাক্যে নয়, বাস্তবে হযোগ দিয়ে 
বজনকে তিনি লেখক বা কবি হবার প্রকৃত অনুপ্রেরণা 
দিয়েছিলেন । অনেককেই সেকথা মুক্তকণ্টে স্বীকার করতে শুনেছি | 
অনেক নতুন লেখকের লেখার ক্রটি নিজে হাতে সংশোধন করে 
দিয়েছেন অথবা পুনলিখনের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ 

এই একই কথ চিত্র শিল্পীদের সন্বন্ধেও প্রযোজ্য। বরং যে সব 
নতুন ছেলে ছবি নিয়ে এসে দাড়াত তার কাছে, সম্পাদক মহাশয়ের 
একটু যেন বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখা যেত তাদের প্রতি। বোধ হয় 
ছেলেবেলা থেকে ছবি আকার প্রতি এক অমোঘ আকবণ ছিল 
বলেই, আর পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় নিজের নেশাটাকে নিয়ে মেতে 
ওঠার অবকাশ পাননি বলেই! কত নতুন শিল্পীকে যে স্থষোগ 
দিয়েছেন__-ছবি ছাপার স্নযোগ দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ 
স্বৃগম করে দিয়েছেন--তার ইন্ত্তা নেই। পত্রিকার নানা অংশ 
অলঙ্ধকরণের দায়িত্ব দিয়ে তাদের রুচিবোধ, কল্পনার প্রসারতা ও 
নৈপুণ্য পরীক্ষা করতেন ৷ ছুঃস্থ বারা, সক সময়ই এ কাজে তার! 
অগ্রাধিকার পেত। টাকার প্রয়োজনে কাছে এসে দাড়িয়েছে এমন 
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অনেককেই তিনি লিবতে শিখিয়েছেন । লেখার কথা যে কল্পনাও 
করেনি কোনদিন, তাকে দিয়েও ফিচার লিখিয়েছেন কখনও কখনও, 
নিজে বিষয়বস্তু দিয়েছেন, তথ্য যোগাড় করে দিয়েছেন নির্দেশ 
দিয়েছেন সেই সঙ্গে, সংশোধন করেছেন । 

প্রেসের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের অনেককেই ভালবাসতেন আন্তরিক । 
বিশেষতঃ পুরোনো কর্মচারী রীতিমত প্রশ্রয় পেতেন ভার কাছে। 
এক অনেক কালের পুরোণো কম্পোদ্ধিটব ছিলেন--তার নাম 
পুলিনবাবু। মাসিক বস্থমতির কম্পোজিং দেকশনের হেড! 
বিশেষতঃ ধারাবাহিক লেখাগুলি সম্বন্ধে অনেক সময়ই নিজের 
মতামত অত্যন্ত দঢকণে প্রকাশ করতেন । কোন লেখাটা একঘেয়ে 
হয়ে যাচ্ছে, কোন লেখাটা অনেক দিন ছলছে--এবার ছেদ টাল! 
দরকার ৷ এই সব মানুষগুলোর বক্তব্যের প্রতি অগ্গুত এক মমতাপূর্ণ 
ধৈর্য ছিল তার | কত বুদ্ধ কর্মচারী ষে উপেনবাবুর ( উপেন্দ্ৰনাথ 
মুখোপাধ্যায়) আমলের লোক শুধু এই ছাড়পত্রের জোরে সময়ে" 
অসময়ে এসে বসে নিজের কীতি কাহিনী আর অতীত ইতিহাস 
হুনিয়ে কাজ পণ্ড করতেন । 

নিজের বৃত্তিক তিনি গ্রহণ করেছিলেন সজ্ৰগ্ম ভালবাসার । 
বস্থমতীর সব কিছুর প্রতি তার শ্রদ্ধা মেশানো ভালবাসা ছিল | 
বসুমতী কাগজ বাড়ীতে অন্য কোন কাছে ব্যবহার করা নিষেধ ছিল, 
আবর্জনা কিছু ফেলার জন্য তো নয়ই। সরস্বতী পুজোর দিন 
অঞ্জলি দেওয়া ছাড়া আর একটাই করুণীয় কাজ ছিল, সেদিনের 
দৈনিক বসুমতি আর সেমাদের মাসিকট! এনে প্রতিমার পায়ের 
কাছে রেখে দেওয়া । বাংলাদেশের বাইরে কোথাও কোন ঈলে বা 
হকারের কাছে বহুমতী দেখলে ছোটছেলের মত খুসী হয়ে উঠতেন। 
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তখনই একখানা কিনেই ফেলতেন হয়তো, আর সেই স্বত্ৰে প্টলওয়ালা 
বা হকারের সঙ্গে হ’চারটে কথা তো বলাই চাই । 

বন্ধমতীর নেশা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বটে, ছবি আকার 
নেশাও কিন্তু ছাড়েনি তাকে কোনদিন ৷ যদিচ ইদানীং সময় 
পেতেন কম । হাতের কাছে কলম আর কাগজ থাকলেই আপন 
মনে কালির আচড়ে সাদার বুকে যে কোন একটা ছবি ফুটিয়ে 
তোলাটা অবশ্য শিল্পীমাত্রেরই মুদ্রাদোষ বলা চলে; নাহলে ছোট 
টুকরো! পিসবোর্ডে প্যাসটেল দিয়েও খুব ছবি আকতেন। লেখার 
চৌকিতে প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে বসে ছবি একেই কাটিয়ে দিতেন 
অনেক সময় । আকার আকর্ষণ যত ছিল, সেগুলো যত করে রাখার 
দিকে তত মনোযোগ ছিল না, অনেক সময়ই এখানে-সেখানে ছড়িয়ে 
পড়ে থাকত, ফিকে হয়ে আসত প্যাসটেলের রং। এখন আর গোটা- 
কয়েক ছবিমাত্র অবশিষ্ট আছে। 

পরিশ্রমী বা কম্টসহিনুঃ ছিলেন না একেবারেই, অত্যন্ত হী 
মানুষ ছিলেন৷ কলকাতার গরম প্রতি বছরই তাকে নতুন করে 
কাতর করত ৷ অথচ কলকাতা ছেড়ে কোথাও গিয়ে হু'দশদিলের 
বেশি থাকতে পারতেন না। আমোঘ আকর্ষণে কলকাতা তাকে 
টানত। সহজে কলকাতা থেকে নড়তেও চাইতেন না ৷ 

কোন কোন বিষয়ে সাধারণের চেয়ে মন বেশি দুর্বল ছিল। 
কেউ বেশিরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে শুনলে সহজে তার কাছে গিয়ে 
দাড়াতে পারতেন না, মনের মধ্যে কি একটা প্রবল বাধা অনুভব 
করতেন । আত্মীয়-বন্ধু মলে এর জন্য অনেক সময়ই ভুল বোঝা- 
বুঝির অবকাশ ছিল। অনেকেই ভার এই সরে থাকার, চোখে 
না দেখার মনোভঙ্গীকে ভুল বুঝতেন স্বাভাবিক কারণেই । কিন্তু 
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বায়া কাছের মানুহ ভার) অনুভব করতে পারুত কারো রোগশধ্য। 
তার মনকে কি নিদারুণ পীড়িত করত ! অল্প কিছুদিন আগে-- 
দীর্ঘদিনের বন্ধু স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মৃত্যুশধ্যায় মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালে শুয়ে--অনেক চেষ্টান্ঘ একদিনই মাত্র দেখতে 
যেতে পেরেছিলেন তাকে । বন্ধু তখন অত্যন্ত অনুন্থ । অন্রস্থতাব 
কোন কোন প্রকাশ এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসা পদ্ধতির নির্মমতা_ 
এ দুইয়ের সংমিশ্রণে মনের মধ্যে তার যে কি মর্মান্তিক প্রতিক্রিস্জা 
স্থষ্ি করেছিলো--নিজের ঘরে ফিরে এলেন যখন, দেখে মনে হচ্ছিল 
এই ঘণ্টাখানেকের ব্যবধান বছর দশ-পনেরো বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে 
বেন তার । 

এই প্ৰসঙ্গে মনে পড়ছে অনেকদিন আগেকার এক ঘটনা । 
কতই বা বয়স তখন তার ! বস্ুমতীর এক পুরোনো কর্মচারী__ 
ভূষণবাবু নাম__বিকেলে বাড়ী ফেরার সময় প্রাণতোষদার গাড়ীতে 
আসতেন ৷ একদিন গাড়ি থামিয়ে আমহাফ, ট্রীাট পোষ্ট অফিলে 
কাজে নেমেছেন প্রাণতোষদ! ৷ কাছেই তখন তার বাড়ী তৈরী হচ্ছে, 
বসে থাকতে থাকতে কি খেয়ালে ভূঁঘণবাবু বাড়ীটা দেখে আসার 
মানসে গাড়ী থেকে নেমে এগোলেন । রাস্তাটা! অর্ধেক পেবিযেছেন__ 
দেখলেন প্রাণতোষদা ফিরছেন । সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে না দেখেই 
কিৰরতে গেলেন এবং নিমেষের মধ্যে এক বেগবান গাড়ীর ধাক্কায় 
ছিটকে পড়লেন ৷ বন্বস্ক মানুষ গুরুতরই জখম হলেন, পায়ের 
এক জায়গায় মাংস উঠে হাড় বেরিয়ে পড়ল প্রায়। যথাযোগ্য যা 
ব্যবস্থা তা হ'ল । তারপর থেকে দিন কয়েক প্রাণতোষদার বাড়ীর 
মানুষ তার মানসিক যাতনা দেখে বিব্রত বোধ করলেন। কোন 
সময় খেতে বসে খেতে পারছেন না তিনি, রাত্রে খুমোনো হুঃসাধ্য 
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হয়ে উঠছে---ভুষণবাবুর সেই পা-কাটার দৃশ্য মনে পড়ছে অনুপক্ষণ ৷ 
অবশেষে সাতদিনের দিন ভূষণবাবু একটু সুস্থ হয়েই নিজে ফোন 
করে জানালেন তিনি একটু ভালো আছেন! কি জানি কি করে 
তিনি টের পেয়েছিলেন তার ভাবনায় আর একটি মানুষ খেয়ে-শুষ্বে 
শান্তি পাচ্ছেন লা। অথবা নিছক ভদ্রত। করতে গিয়ে যে মন্ত বড় 
স্বস্তি দিলেন নিজেও হয়তো তেমন স্পষ্ট করে অনুভব করেননি । 


ঘটনার পর ঘটনা ৷ জীবনটাই ছোট-বড় কত ঘটনায় গাথা 
মালা যেন ৷ মৃত্যুর আলোকে কত তুচ্ছ ঘটনা ভাস্বর হয়ে ওঠে | 
কত গুরুতর ঘটনা এ একই আলোর প্রান ক্ষুদ্র হয়ে যায়! স্মৃতি- 
চারণের নামে এই ঘটনাগুলোই রোমন্থন করে মানুষ । ভেবে 
দেখলে মনে হয় সবই নিরর্থক বুঝি-ল্যৃতিভার আর বস্তভারের 
মধ্যে কোন পাৰ্থক্যই নেই । মানুষ চলে যায় কোন অলন্ঞাতলোকে 
_ পিছনে ফেলে রেখে যায় কতদিনের স্মৃতি-বিজড়িত কত বিচিত্র 
বন্জুভার__ স্তুপ হয়ে থাকে সেগুলো ঘর জুড়ে। মনের স্তরে সবে 
স্মৃতিও স্তুপ হয়ে থাকে । ভাবতে অবাক লাগে_ মানুষ চলে যায 
অনায়াসে--বাচাবার সবাঙ্গীন প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়, বাথ হয়ে যায় 
সব ব্যাকুলতা, সব শুভ কামনা, সব প্রার্থনা ! কিন্তু চিকিৎসা চলা- 
কালীন যত প্রেসক্রিপসান, যত ওষুধের দোকানের 'মেমো'-_ভূপ 
হয়ে তার! জমে থাকে । জীবনের প্রচণ্ড আলোড়নে সব বিপর্যজ্ 
হয়ে যায়--৩র| জমে থাকে | ধুলোর স্তর পড়বে, বিবরণ হয়ে যাবে, 
ওর] তবুও জমে থাকবে । একদিন ভাই হাতে করে টেনে নিয়ে 
ফেলে দিতেই হবে ৷ 

স্মৃতির বোঝা কিন্তু এমন করে টেনে নিয়ে ফেলে দিই না । 
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অমূল্য সম্পদের মত বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। যে প্ৰিয়জন চলে 
গেল স্মৃতিতেই সান্নিধ্য অনুভব করি তার, স্মৃতি-রোমন্থনে তার প্রতি 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করি! তবু সাদা-কালোর আচড়ের মধ্য 
দিয়ে তার কতটুকুই বা প্রকাশ করে চলে! মানুষের স্থঠি করা 
ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতাই বা কতটুকু ! 


শরদিস্দু বন্দ্যোপাধায় 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম--ইং ১৮৯৯ গুঃ-র ৩০শে মাৰ্চ, 
বাংলা ১৩০৫ সালের ১৭ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৭-১৪ মিনিটে, 
মাতুলালয়ে । মাতামহ বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন জৌন- 
পুরের মুন্সেফ ৷ পিতা--তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা__বিজ্বলী- 
প্র%1] দেবা । তাদের আদিনিবাস ছিল কলকাতার উত্তরে 
বনানগরের কুঠিঘাট অঞ্চলে । ঠাকুরদা শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 
পুণিয়া কোর্টের সেরেস্তাদার । পিতা ১৮৯৩ খু₹-এ ওকালতি পাশ 
করে পুণিয়াতে প্রাকৃটিস সরু করেন । সেখান থেকে তিনি মুক্গেরে 
যান এবং সেখানে খ্যাতিলাভ করেন ৷ পিতার সাহিত্য-অনুনাগ ও 
সঙ্গীতপ্ৰীতি এবং মাতার সাহিত্যন্ুরাগ শরদিন্দুর মলে গভীর প্রভাব 
বিস্তার করে 

দশ বছর বয়সে মুঙ্গের ট্রেনিং এ্যাকাভেমীতে তিনি ভতি হন 
সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে মুঙ্গের জেল! স্কুলে চলে আসেন । সেখানেই 
১৯১৩ সালে কবিতা লেখার হাতেখড়ি হয়। তখন চোদ্দ বছৰ 
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বয়স | এ বিন্তালয় থেকে তিনি ১৯১৫ সালে ম্যাটুক পাশ করেন । 
স্কলজীবনে ফুটবল ও হকি খেলাতে তার আগ্রহ ছিল বেশা। 

কলেজে পড়ার জন্ত কোলকাতায় এসে তিনি বিদ্ভাসাগর কলেজে 
ভন্তি হন ৷ কোলকাতায় তিনি প্রথমে থাকতেন “Y. M. €. A-তে 
তারপর বাছুড়বাগানের একটি মেসে, পরে ৯৩ নং হ্যারিসন রোডের 
একটি মেসের তিনতলা ছাদের একটি ঘরে ৷ 

শরদিন্দু নিজের কথায়. 1. ০. £-তে পাশের ঘরে 
থাকত অজিত সেন ৷ অর্জিত ছিল কাব্যসাছিত্যে বিশেষ অনুরাগী, 
দু'জনে প্রায়ই সাহিত্যবিষয়ে আলোচন। হত | শখ হল দু'জনে বই 
ছাপাব। পাশেই একটা প্রেস ছিল । খোঁজ লিয়ে জানলাম পাঁচশ 
কপি ছাপতে পঞ্চাশ টাক। লাগবে । “যৌবনন্যৃতি' নামে আমার 
প্রথম কবিতার বই বেল ১৩২৫ সালে। আমি নিজেই এর 
প্রকাশক ৷ প্রবাসীতে এই বই-এর উচ্চ প্ৰশংসা বেরদ-_প্রায় দেড় 
পাতা সমালোচন11” কলেজে পড়ার সময় ‘প্লেগ’ ও ‘রূপসী’ নামে 
দুটি ছোট এক পাতার গল্প ছাপা হয় “সচিত্র শিশিরে, ১৯২৫ খৃঃ-এ ! 

১৯১৮ খুঃ-র ২৯শে জুন (১৪ই আষাঢ়) মুগগেরের উকিল 
জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তীর পৌত্রীর সংগে তার বিবাহ হুয়। তখন তার 
বয়স ১৯ ও স্মীর বয়স ১১ বছর ৷ 

১৯১৯ খুঃ-এ শরদিন্বু বি. এ. পাশ করেন। তারপর পিতার 
ইচ্ছায় আইন পড়া সুরু করেন। কিন্তু ভাল ন! লাগায়, মুজেরে 
কিরে গিয়ে আড়াই বছৰ বাড়িতে বসে রইলেন । থিয়েটার আর 
ফুটবল খেলা নিয়ে মেতে রইলেন । বাবার আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় 
পাটনাম আইন পড়ার জন্ ভতি হলেন ৷ ১৯২৩ খুঃ-এ পাটনা 
থেকে ল-পাশ করলেন। পাশ করার পর, পিতার সহায়তায় 
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ওকালতাঁতে নামেন। কিন্তু মন বসাতে পারলেন না। চাঘের 
কাজও কিছুদিন করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ খৃঃ-এ, ওকালতি ছেড়ে 
পুরাপুরি লেখকলীবনই বেছে নিলেন। 

১৯৩৮ খৃঃ পর্যন্ত একটানা এই সাহিত্যজীবনে তিনি খ্যাতিলাভ 
করেন । প্রথমে বড় গল্প ‘জ্বাতিন্মর’ “বস্থমতীতে' প্রকাশিত হুর । 
গল্প উপন্যাস রুহস্তকাহিনী তিনি লিখে চললেন । ১৯৩৮ খুঃ-এ 
বোম্বাই থেকে হিমাংশু রায় আহবান করলেন দিনারিও লেখার 
জহ্য। বন্ধন, ‘কঙ্গন', ‘বুলা’ প্রভৃতি তার লেখা কাছিনীর হিন্দী- 
চিত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে । তার বাংলা! উপন্যাস “বিষের ধেয়া’র 
হিন্দী চিত্ররূপ ‘ভাবী’ | বাংলায় “বিষের খেয়া’, “ঝিন্দের বন্দী’, 
চিড়িয়াখানা, প্রভৃতি তার উপন্যাসের চিত্ররূপ | যৌবনে সিনেষা- 
জগতের সংগে কিছুদিন সংশ্লিষ্ট থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সাহিত্য 
ক্ষেত্রেই প্রত্যাবর্তন করেন। সিনেমা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার 
কসল-_ছায়াপথিক' । 

১৯৫২ খৃঃ-র ৫ই নভেন্বর থেকে তিনি পুণায় বাস করতে 
থাকেন | তার বাড়ীর নাম “মিথিলা' । উই আশ্বিন, ১৩৭৭ সাল, 
মঙ্গলবার ( ইং ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০) সকালে বোম্বাই শহরের 
আনলধেরিতে, পুত্রগৃহে, ৭১ বছর বয়সে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
পরলোকগমন করেন। 

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যা্ের এক শ্রেনীর রচনায় সামাজিক ও 
রোম্যান্টিক বিষয়বস্তু প্রাধান্য পায় । নরনারীর প্রেমের আদিম রূপ 
তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। ‘বিষের ধোয়া’ উপহ্যাস, 
‘চুয়াচন্দন’ ও ‘গোপন কথা! প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ এই শ্রেণীতে পড়ে । 

এঁতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত রচনাগুলিতে তিনি এক নৃতন 
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প্রেরণা সঞ্চারিত করেন। ‘বিন্দের বন্দী’, ‘গৌডমল্লার', ‘তুঙ্গভদ্ৰার 
তীরে" প্ৰভৃতি রচন! এই খ্ণীর । 

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতজীবনে যেমন ছিলেন দীৰ্ঘদেহী, 
স্বাস্থ্যসমুজ্দ্ৰল এবং পরিহাসপ্রিয়, তেমনি তার কিছু রচনায় সরসতার 
সন্ধান মেলে । অনেকগুলি সরস গল্প ও ‘বন্ধু’ নাটকটি এই প্রসংগে 
উল্লেখযোগ্য । ছোটদের জন্যও তিনি কিছু কিছু গল্প লিখেছেন । 

কিন্তু ভার সাহিত্যকীতির সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য অবদান হল 
ব্যোমকেশের স্থষ্টি। ব্যোমকেশ চরিত্রকে কেন্দ্র করে তিনি যে 
রহম্যাকাহিনীগুলির অবতারণা করেছেন, তা বাংলাসাহিত্যে অনন্য । 
এগুলি ইংরেজী রহস্যকাহিনীর ছায়াও নয়, আবার বাংলা সন্ত! 
গোয়েন্দা কাহিনীও নয়। এককথায় তিনি বাংলা রুহ্স্যকাহিনীকে 
সাহিত্যের জাতে তুলেছেন। অনেকে বলেন ব্যোমকেশ শরদিন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকৃতি । এর সত্যত! যতটুকুই থাক ন! কেন, 
তিন অসামান্য মমতায় এই চরিগ্রটিকে স্থঠঠি করেছেন ! তাই 
ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্প 'সত্যাশ্বেষী” প্রকাশের সংগে সংগেই 
পাঠকমহলে আলোড়ন জাগে । শেষজীবন পর্যন্ত তিনি ব্যোমকেশকে 
ছুটি দিতে পারেননি । 


শরদিন্দু গ্রন্থপঞ্জী 
১। আদিম রিপু (১৯৫৫ খুঃ) ২। আলোর নেশা 
€ ১৯৫৮ খৃঃ) ৩ । উত্তম-অধ্যম ৪ (| এমন দিনে (১৯৬২) 
৫ কালের মন্দিরা (৩য় সং-১৯৫৮) ৬ । কপ্রকুহেলি__ছোটগল্ল 
(১৯৬৯ খৃঃ) ৭1 কাচামিঠে (১৯৫৮ খৃঃ) ৮1 কানামাছি 
(১৯৫২ খুঃ) ৯। কেন বাজাও কাকন ( ১৯৬৪ খুঃ) ১০ 
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কহেন কবি কালিদাস (১৯৬১ খুঃ )} ১১ ৷ কুমার সম্ববের কবি 
১২। গৌড়মল্লার (১৯৫৫) ১৩ । চুয়াচন্দন (৩য় সং-১৯৫৫ ) 
১৪ ছোটদের ভালো গল্প (১৯৬১ খুঃ) ১৫ ছোটদের শ্রেষ্ঠ 
গল্প (১৯৫৬ থুঃ) ১৬। জাতিস্মর (১৯৫৬ ) ১৭ | ঝিন্দের 
বন্দী ( ১৯৬১ ) ১৮ । টিকিমেধ--ছোটগল্ল ১৯। ডিটেক্‌টিভ 
(১৯৪৮) ২*। তমুমন (১৯৬২) ২১ । তুমি সন্ধ্যার মেঘ 
(১৯৫৮) ২২ ৷ তুঙ্গভদ্ৰায় তীরে (১৯৬৫) ২৩ ৷ দুর্গরহুস্য 
(১৯৫৪) ২৪ । দন্তরুচি (২য় সং-১৯৫৫ ) ২৫ ৷ ধরনী যথন 
তরুণী ছিল ( ১৯৬৪ ) পঞ্চভূত (১৯৫৩) ২৭ । পথ বেঁধে দিল 
(১৯৫২) ২৮ বন্যুগের ওপার হতে (১৯৬৭) ২৯। বন্ধ 
(৫ম সং-১৯৫৮) ৩০। বহু (নাটক) ৩১। বহ্ছিপতঙ্গ 
(১৯৫৭) ৩২। বেণীসংহার (১৯৭*) ৩৩। বিজয়লক্ষ্মী 
(১৯৫৪) ৩৪ বিষকন্যা (৪থ সং-১৯৫৬) ৩৫ ৷ ব্যেমকেশের 
ত্ৰিনয়ন (১৯৬৮১ ৩৬ ৷ ব্যোমাকেশের কাহিনী ( ১৯৫৩ ) ৩৭ । 
ব্যোমকেশের ছ'টি (১৯৬২) ৩৮! ভূমিকম্পের পটভূমি ৩৯ । 
মগ্রমৈনাক ( ১৯৫৪ ) ৪০ মনোচরা (১৯৬২) ৪২। রাজজোহী 
(১৯৬১) ৪৩। রিমঝিম (১৯৬১) ৪8৪1 শাদা পৃথিবী 
(২য় সং-১৯৫৬) 8৫1 শজারুর কাট! (১৯৬৭) ৪৬1 শৈলভবন 
( ১৯৭০ ) ৪৭ | শত্খ-কঙ্কন (১৯৬৩) ৪৮1 শরদিন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প-_সম্পাদক-জগদীশ ভট্টাচার্য ( ২য় সং- 
১৯৫১) ৪৯ । সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড (১৯৬১) ৫&ৎ। 
সদাশিবের তিন কাণ্ড (১৯৫৯) ৫১ ৷ সসেমিরা (১৯৬০) ৫২ । 


হসন্ত (১৯৬২) ৫৩।  গ্রস্থাবলী- শরদিন্দু অম্নিবাস 


(১ম খণ্ড ) | 
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বিচিত্ৰ স্থষ্টিতে শরদিন্দু 
দেবদাস জোয়ারদার 


“তখনকার কালের চিন্তালোত ভাবলোত প্ৰাণলোতের আদিগঙ্গা 
শুকাইয়া গেছে, কেবল তাহার নদীখাতের মধ্যে মধো জল বাধিয়া 
আছে; তাহা কোনে একটি বহুমান আদিম ধারার দ্বারা পরিপুষ্ট 
নহে, তাহার কতখানি প্রাচীন জল কতট! আধুনিক লোকাচারের 
বৃগ্টি-সঞ্চিত বলা কঠিন ৷ এখন আমরা সাহিত্যের ধারা অবলম্বন 
করিয়! হিন্দুত্বের সেই বৃহৎ প্রবল নানাভিমুখ সচল তটগঠনশীল 
সজীব তোত বাহিয়া একাল হইতে সেকালের মধ্যে যাইতে পারি 
না।” 

_ বুবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্য’ ( ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’ ) 

একাল থেকে সেকালের ল্ৰোতঃপথ রবীন্দ্রোস্তর বাঙলা সাহিত্যে 
ধরার! খনন করেছেন, তাদের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন | 
আমাদের অতীত পরিচিত সাছিত্য-পরস্পরার মধ্য দিয়ে একটি 
নিরবচ্ছিন্ন ধারার মতে! বর্তমান জীবনধার সঙ্গে এসে মিলিত হয়নি । 
মাঝে মাঝেই সাহিত্যের অভাবে ধূসর চরের বালুকা-বাধিত মন্দগতি 
ক্ষীণতোয়1 পার্বত্য নদীর মতে। সেই ধারাটি আমাদের হাতছানি দিয়ে 
ডাকে । তবু আমরা একাল থেকে সেকালে যেতে পারি না ৷ 
শরদিন্দু এই বালুকাস্তীর্ণ বাধাগুলি সরিয়ে এই ধারাটিকে আমাদের 
মানস নৌ-বিহারের উপযোগী ক'রে তুলতে চেকেছেন । এই উদ্ভমে 
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তিন কতোটা সফল হয়েছেন, তার বিচার পরে হবে। তার মন 
চলেচ্ে অতীতের বহুদূর কালক্ষেত্রে। অতীত যুগগুলি তার রচনায় 
বতোনা তথ্যনিষ্ঠায সত্য হয়ে উঠেছে, তার চেয়েও অনেক বেশি 
পরিবেশ-চিত্রণে সজীব হয়েছে । ভাষা ব্যবহারে তার রচনায় দেখি 
এক ক্লাসিক সুষমা ৷ তার চিত্রিত নরনারীরা পোষাকে-পরিচ্ছদে, 
দৈনন্দিন ভীবনযাত্রায়, গৃহনিৰ্মাণে ও গুহুসক্ভায়, ধ্যানে-ধারণায়, 
আমো1দ-প্রমোদে, খাছ্ে-পানীয়ে ও শিক্ষা-দাক্ষায় যথার্থ ই একেকটি 
অভীত যুগের প্রতিনিধি । যথেষ্ট এঁতিহাসিক উপাদানের অভাবে 
আমাদের অতীত শতাব্দীশুলি বৈচিত্র্যগ্থীন ধূসরতায় পরিব্যাপ্ত ও 
একাকার । প্রতিটি শতাব্দী স্বতন্ত্র রূপ-রঙ.-রেখায় বিশিষ্ট নয়। 
শরদিন্দু এই বৈচিত্রযহ্থীন ধূসরতার উপর খহুদুর থেকে একালের 
কল্পনার উচ্চভূ'মতে দাড়িয়ে আলোকপাত করেছেন । তাতে 
প্রাগৈতিহাসিক দিনগুলির অরণ্য থেকে চৈতন্যযুগের নবদ্বীপ পর্যন্ত 
অনেক স্থান ও কাল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের ধারণ 
একালে পরিবতিত হয়েছে। ইতিহাস রাজাদের বংশ-তালিক বা 
তাদের কীতিকথা নয়। ইতিহাস মানুষের সামগ্ৰিক জীবন কথা| 
এই পরিবতিত ধারণার আলোকেই এখনকার এঁতিহাসিক উপন্যাস 
আলোচ্য । তাই একালে এজাতীয় গলে বা উপন্যাসে বিখ্যাত 
কোনো চরিত্রকে নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে দেখতে পাই না। 
বড়োজোর ইতিহাসের স্থপরিচিত কোনো কোনো মনুষকে পার্শ্ব- 
চরিত্ররূপে দেখিয়ে একেকটি বিশেষ যুগকে ঘিরে লেখকরা আমাদের 
এঁতিহাসিক প্রতীতি জাগিয়ে তোলেন। যুদ্ধোন্মাদনাও এখনকার 
এঁতিহাসিক গল্লেউপন্যাসে স্তিমিত। তার পরিবর্তে সাধারণ 
মানুষের জীবন কথার উপরই তারা নির্ভর করেন। শরদিন্দু 


১৭২ 


একাজই করেছেন। বঙ্ধিমের চেয়ে আধুনিক লেখকদের দুরুকালের 
সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রাঙ্কনের অনেক বেশি উপকরণ আছে। 
শরদিন্দু “গৌড়মল্লার' উপন্যাসের ‘শবরের আতিথ্য’ নামক 
পরিচ্ছেদটিতে চর্ধাগীতি থেকে ব্যবহৃত উপকরণের ঘে সদ্ব্যবহার 
করেছেন, এমন স্ঘোগ অতীত কালেরু সাহিত্যে আজকের মতো 
আবিষ্কৃত না হওয়ায় বঙ্কিম পাননি ৷ এমন স্থষোগ পেলে তিনি 
নিশ্চয়ই আরে! অসাধারণ ভাবে কাজে লাগাতে পারতেন ৷ “উচা 
উচা পাবত তহি' বসই সবরুী বালী | মোরুঙগী জীচছ পরহিণ সবরী 
শিবত গুঞ্জন্ৰী মালী”--শবরপাদের-এই চর্ধাগীতির উপর নির্ভর ক'রে 
শরদিন্দু শবর কচ্ছুর দুই স্ত্রী রত্তি ও মিত্তির বেশভূষা বর্ণনায় গলায় 
গুঞ্জার মাল৷ ও মযুরের পাখা দিয়ে তৈরি কোমরের গয়নার উল্লেখ 
করেছেন । তাছাড়া, শবরদের সমাজের বাইরে বসবাস, এদের 
ময়ূরের মাংস খাওয়ার অভ্যাস ও তাদের জীবনে নিত্যসঙ্গী কুকুরের 
ভূমিকা এসব খুটিনাটিও তিনি বাদ দেননি । কুকুরের অষ্টিক 
প্রতিশব্দ ‘চুচু' একালের এই বিদগ্ধ লেখকের মনোযোগ এড়িয়ে 
যেতে পারেনি । মনে হয় বৈদিক “কুকুর” (যার থেকে কুকুর ও 
কুকুর হয়েছে ) ও অগ্রিক 'চুটু" ছু'টিই অনুকার শক । কুকুরের ডাক ও 
কুকুরের ডাকার শব্দ থেকেই শব্দ ছু'টির উৎপত্তি হয়েছিল ৷ 
‘গৌড়মলার’ এর কাল-পরিধি শশাঙ্কর নৃত্যুর ( ৬৩৭-৩৮ খুঃর 
কিছু পূর্বে) অব্যবহিত পরু থেকে বিশ বছর। এই উপন্যাসে 
উল্লিখিত শশ্বাঙ্ক-পুত্র মানবের এতিহাসিকতা “মঞ্ুীমূলকল্প' গ্রন্থে 
সমধিত হয়, যদিও অস্য কোনো সাক্ষ্যে এই তথ্যের উল্লেখ নেই । 
কিন্তু মানব-পুত্র বস্তু লেখকের সম্পূৰ্ণ কলিত চরিত্র ৷ মানবের সঙ্গে 
রঙ্গনার এক রাত্রির মিলন ও তারফলে পত্র বস্তুর জন্মও লেখকের 
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কম্পন] ! তবে শশাঙ্কর পরে জয় নামে কোনে! এক লাগরাজের 
রাজত্বের একটা ইঙ্গিত মন্ত্ৰ লীমূলকল্লে আছে। 'বাঙালীর ইতিহাস’ 
এর লেখক ডঃ নীকার রগুন ন্বান্ম ভাক্ষরবর্মার কৰ্ণহবৰ্ণধিকারের পর 
শশাক্ষপুত্র মানব কর্তৃক পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের সন্তাবনা শ্বীকার 
করেছেন । শরদিন্দু এই উপন্যাসে কর্ণস্ববর্ণকে ঘিরে খে খটনাবর্ত 
স্থষ্টি করেছেন তার অনেকটারই এঁতিছাসিকত রয়েছে । এ প্রসঙ্গে 
স্মরণ করতে পারি বাঙালীর ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণ নিয়ে শরদিন্দুর 
আগে এঁতিহ্াসিক বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ‘শশাঙ্ক' নামে 
এঁতিহাসিক উপন্যাল লিখেছিলেন । 'গৌড়মন্রার' উপন্যাসে 
ঘটনাবর্তের চেয়েও লেখক বেশি ঝুঁকেছেন চেতসগ্রামের কম্েকটি 
নরনারীর জীবনের প্রতি । এদের জীবন-কথায় তার অন্তৰ্ভেদী 
জীবন দণঠির পরিচয় বিশেষ নেই । চিত্ররূপময় অতীতস্বপতিতেই 
তার কৃতিত্ব, জীবনের রুক্ছ্ট সন্ধানে নয়। অথচ আমরা জানি, 
বঙ্কিমের 'রাজ্ঞসিংহ' উপন্যাসে এতিহাসিক ঘটনার কলরব ও 
চিত্ররূপময় অতীতকে ছাপিয়ে জেব-উন্নিসার কাম্মায় জীবনের এই 
রহ্স্যই ভাষা পেয়েছে। কালের মন্দিরা ভারতীয় ইতিহাসের 
এমনই একটি যুগসন্থি নিয়ে রচিত। হণ আক্রমণ এক যুগে 
ভারতের একটি সমস্যা হয়ে দাড়িয়ে ছিল। কালিদাসেৰ ৰঘুবংশে 
(৪61৬৮ ) এই সমস্যার রক্তচিহ্ন পড়েছে । উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় 
উপমহাদেশে হণ আক্রমণ, আক্রমণ-প্রতিরোধ ও অবশেষে এদেশের 
সমন্বশ্ী প্রতিভার কাছে আক্রমণকারীর আহ্মানিবেদন-_-এই হচ্ছে 
“কালের মন্দিরা'র ঘটনাবস্তু ও ভাববস্ত ! চিত্র, ও বষ্টার মিলন শুধু 
দু'টি নবনারীর মিলন নয়, এ দেশের ইতিহাসে অন্তসিহিত মিলনের, 
ভাবটিই এই বিবাহে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যুগসন্িগুলির প্রতি অনেক 
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এঁতিহাসিক উপশ্যাসস্গন্টার মতোই তার আকর্ষণ | ‘তুমি সন্গ্যার 
মেঘ’ এও একটি যুগসন্ধি! তুর্কা-আক্রমণের অব্যবহিত পুর্বে 
ভারতের আত্মকলছে ও মনোমালিহ্যে৷ বিপর্যস্ত রাজনৈতিক অবস্থা 
নিয়ে লেখা এই বইটি । ‘তুঙ্গভদ্ৰার তীরে’ উপন্যাসে লেখক যেখানে 
কাহিনীর পৰ্দা তু'লে ধরেছেন, সেখানে তুঙ্গভদ্ৰায় তিনটি নৌকো! 
(ভেসে চলেছে । আর উপহাস শেষ হয়েছে অর্জুনের চেষ্টায় 
বাহমলী আক্রমণ থেকে বিজয় নগর রাজ্যের রক্ষা পাওয়ায় । গুল- 
বর্গা থেকে পলাতক অজু'ন বিজয়নগৱকেই মাতৃডূমিরূপে জেনেছে । 
ঝড়ের রাত্রিতে এক নির্জন দ্বীপে বিছুম্মলার মনে তাকে ঘিরে যে 
স্বপ্ললোক রচিত হয়, তারই পরিণতি তাদের বিবাহে । বিজযনগবের 
রাজ! দেবরায়ের রাজপ্রাসাদ অন্তপুরও মন্ত্ৰণা কক্ষের বর্ণনা, তাকে 
হত্যার চেষ্টা, বিজয়নগরে ও বাহুমনীতে শক্তিদ্ন্দছ, তখনকার যুদ্ধবিদ্যা 
এই সমস্ত কিছুর মধা দিয়ে বইটি এঁতিহাসিক উপশ্থাস হয়ে উঠেছে। 
তাই লেখকের এই দাবি আমরা স্বীকার করি, ‘আমার এই 
কাহিনী Fictionised History নলয়, Historical Fiction ॥ 
ইতিহাসকে উপন্যাসের মতো পরিবেশন ক'রে সম্প্রতি কেউ কেউ 
তাদের রচনাকে না করতে পারছেন উপন্যাস, না ইতিহাস । এই 
জগাখিচুড়ির দিনে শরদিন্দুর ‘তুঙ্গভদ্ৰার তীরে’ এক সুস্থ দৃষ্টান্ত । 
এখানে ইতিহাস ও উপন্যাসের স্নষম মিলন ঘটেছে এবং তা শেষ- 
পর্যন্ত উপন্যাসই হয়ে উঠেছে, নাইবা রইল আমাদের অভিযোগ 
তার এঁতিহাসিক উপগ্াসে বঙ্ষিমের মতো গভীর জীবনদৃষ্টি নেই । 
অৰ্জু ন-বিদুস্মলা, বলরাম-মন্রিরা, চিপিটক-মন্দোদরী, দেবরায়- 
মণিকস্কনা এই চার যুগলের প্রেমের ধারায় ভেসে চলা ও বিবাহ- 
ভীর্খে পৌছানোই এই উপন্যাসের উপজীব্য । তুঙজভদ্রা ষেন 


১৭৫ 


এই প্রেমের ধ্যরারই অন্যনাম। তুঙ্গভদ্রার তীর এ বিবাহ 
ভীর্থ। তীর্থ শব্দটির আক্ষরিক অর্থইতো ঘাট ' রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন যে বস্ষিমের উপন্যাসে আছে নরনারীর বিষামৃতময় 
প্রণম্বলীলা ৷ শরদিন্দুর লেখায় অমৃতের ভাগই বেশি, বিষ নেই 
বললেই চলে। তাই তার উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কে জটিলতা 
কম। তাই জীবনের রহুস্যাবরণও উন্মুক্ত হয়নি । এই প্রেম অনেক 
সহজ সরল ! তার পশ্রাগজ্যোতিষ' গল্পের ভাষায় “প্রেম একটা 
মাদক উত্তেজনা" ৷ মাদক উত্তেজনা বলেই এই প্রেম এমন সহজ 
সরল ও জটিলতামুক্ত ! 

ইতিহাস শরদিল্দুর মতে৷ লেখকের অস্থিমজ্ভাগত | তাহ তার 
ছোটগলেও বারবার ইতিহাস ফিরে ফিরে এসেছে ৷ ‘চুয়াচন্দন’এর 
ঘটনাবদ্দু সামান্য । বণিক চন্দনপাস নিমাই পণ্ডিতের সাছাষ্যে 
চুয়াকে অত্যাচারী জমিদার মাধবের শ্যেনদৃ্ি থেকে উদ্ধার ক'রে 
বিবাহ করে । এই সামান্য কাহিনী ষোড়শ শতকের প্রথম দিককার 
নবন্বীপের এতিহাসিক পরিবেশ চিত্রণের গুণে, ঘটনার দ্রুতগতিতে 
ও কি-হবে-না-হবের আশা আশঙ্কার দোলায় এমন সঙ্জীবএত্িহাপিক 
ছোটগলে পরিণত হয়েছে । 'রক্তসদ্ধ্যা'য় কলকাতার কসাই গোলাম 
কাদেরের হাতে পোতুগীজ ফিরিঙ্গী ভিরোজার ছুরিকাথাতে মৃত্যুর, 
ঘটনা বলতে বসে বর্তমান ও অতীতের কল্পনার এক অভিন্ন স্বৰ্ণসূত্তে, 
লেখক বেঁধেছেন ৷ জন্মাস্তরীণ স্মৃতি বহুযুগের ওপার থেকে খেয়ে. 
এসে কাদেরকে এই হত্যাকাণ্ডে লিগু করেছে । সাহিত্য হিসাবেই 
এই গল্প আমাদের বৈজ্ঞানিক সংশক্ববুদ্ধি থেকে কিছুক্ষণের জন্য সুপ্ত. 
হয়ে আন্বাদন করতে হবে। 'জাতিস্মর' এর সব কয়টি গল্পইতো, 
এই জন্মান্ডরীণ স্মৃতির আলোকেঞ্উজ্যল । এই গল্পগুলিতে প্রাচীন 
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মানুষের প্রেম-গ্রাতি, বিদ্বেষ-প্ৰতিহিংসা রক্ততৃষ্যার মতো মাত্র কয়টি 
সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণান্ন “বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়’ ভেসে চলার 
দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে । কচি কখনে! এসেছেন অমিতাভ বুদ্ধ । 
এমনদিনে' সংকলনের ‘আদিম’ গল্লেও সেই আদিম মানুষ সোমভগ্র 
তার নিজের বোনকে বিবাহ করে রক্তের অবিমিশ্র চরিত্র রক্ষা 
করে । 'জাতিন্মর' এর গল্পগুলির কথক কেরানীর জীবনের এক 
একটি দুর্লভ মুহূর্তে জন্ম-জম্মান্তরের বিস্মৃতির পর্দাটি উঠে যায় এবং 
তখনই গল্পটি জমে উঠে। এই লেখকের ইতিহ।স-প্রীতি তার 
“ছোটদের শ্রেষ্ঠগন্স এর কোনে! কোনো গল্লেও স্ষ্টির আলো হয়ে 
জ্বলে উঠেছে, যেমন “মধুর কুট", ‘বনের বিহঙ্গ' ও ‘বিলম নদীর তীরে'র 
মতে! গঙ্গে। বন্ধননুক্ত কঙ্ক নিজেই বনের বিহঙ্গ। তবু সে বন্ধনের 
মূল্য বোঝে ৷ তাই উল্জয়িনীর রাজকুমারের প্রতি প্রঞ্জলিত তার 
প্রতিহিংসার আগুন নিবে যায়। তবু বন্ধনে নিজেকে জড়াতে চায় 
না। সে রাজকুমার ও ট্রাকে উপহার দিয়ে যাবে একটি অপরূপ 
পাখি! নিজে সে কখনোই চিন্ুজীবনের জন্য পায়ে শিকল পরতে 
পারবে না। “বনের বিহঙ্গ' গল্পটতে প্রাচীন মানুষের এই নিরাভরণ 
রূপটি আশ্চর্ন ফুটেছে। 

তরুণী পৃথিবী ও তরুণ মানুষের গল্প বলাতেই শরদিন্দুর আনন্দ । 
শুধু কাহিনী বিশ্যাসে, চরিত্র চিত্রণে, চিত্ররূপমম্ম অতীতাঙ্ধনেই তার 
এই আনন্দ ধর] পড়েনি । জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রেও সামাজিক আচার- 
বিচার, বিধিনিষেধের কৃত্রিমতামুস্ত আদিম মানুষের মনোৌলোকের 
প্রতিই ভার পক্ষপাতিত্ব । “মেঘদূত' গল্পে গুরুর কাছে ব্রহ্মচর্ষের 
কঠিন প্রতিশ্ৰুতিবন্ধ ব্ৰতীন ও তপতী নববর্ধাগমে পৃথিবীর রসার্জ 
পীতকার শুনে পাশাপাশি ঘৰে, বিকলচি্ড। লেখক ব্রতীনের 
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অনুভূতির কথা যখন বলছেন তখন যেন প্রাচীন কবি কালিদাসোচিত 
আবনদৃতিরই স্নিগ্ধ স্পৰ্শ অনুভব করি-__“ব্রতীন অনুভব করিল, 
মাটির তলায় অসংখ্য শুক্ষবীজ সন্তীবিত হইয়া উঠিতেছে_ -অঙ্কুরিত 
হইতেছে, তাহাদের কও এই রসার্দ্র শীকার। গাঢ় গদগদ ভাষণ । 
ধনিত্রীর দেহ হইতে একটি স্রমিষ্ট গন্ধ বাহির হুইয়া আসিতেছে, যেন 
সন্তুক্তা বধূর নিবিড় দেছ-সৌবুভ ।' মাটির পৃথিবী ও নারীর এই সম্পূৰ্ণ 
একীকবরণতো কালিদাসের জীবনদৃষ্টিরও মূল সত্য | 'ত নিধ্যান্দোচ্ছসিত- 
বহুধাগন্ধসম্পকরম্যঠ জাতীয় মেঘদূতের শ্রোকে এমন ভাবুকতাই 
মন্দাক্রান্তা ছন্দে ধ্নিত হয়েছে ! গ্ৰীষ্মাবসানে দাবদগ্ধা পৃথিবীর 
নদী, পথঘাট পল্লীপ্রান্ত, জন্থবনের নববর্ধার ধারাপানে আনন্দধ্বনিকে 
কি কালিদাস রস'ছু-শাগুকার বলতে চাননি? তাই বলতে ইচ্ছা 
করে, শরদিনুর 'মেঘদুত’ গল্পট একই সঙ্গে সি ও কালিদাসের 
‘মেঘদূত' এর ভাষ্য । মানব চিত্তে বনার অলক্ষ্য সপগারের সত্যটি 
তিনি আরেকটি গল্পে ভাষা দিয়েছেন । সে গল্পের নাম ‘সৃত-মিত- 
রমনী? । স্বরমা একদিন শ্রীপ্বের শুক্ষাপ্থিবী যেমন নববনার কাছে 
ধরা দেয়, ঠিক তেমনিভাবে এক ঝড়ের রাত্রে প্রতিবেন ডাক্তারের 
কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছিল! আর সেই ঝড়ের রাত্রির এই 
অবৈধ মিলনের ফলে পুত্রার্থী গুরুচরণ পুত্র লাভ করেছিল অন্ত 
পুরুষের কল্যাণে ৷ সন্তান-জন্মদানে অক্ষম গুরুচরণ নিজের ছেলেকে 
পরের ছেলে জেনেও নিঃশব্দ সহজ সরল আত্মসমর্পণের পথ ধরেছে। 
গুরুচরণের অন্তর্লোকের এই রসসিক্ত করুণ চিত্রাঙ্কন শরদিন্দুর 
কৃতিত্ব । অনেক ছোটগল্লের একটি বৈশিষ্ট্য উপসংহারে অপ্রত্যা- 
শিতের চমক । এই গল্লেও এমন চমক আমরা গল্পের শেষে উপভোগ 
করি। গুঁরুচরণ মৃত্যুর পূর্বমূহূর্তে স্বরমাও পঙ্কজকে ভাক্তারের 
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অভিচভাবৰকহতে রাখার প্রস্তাব করলে! এবং তখনই অনেক আগেকার 
সেই ঝড়ের রাত্রির ইতিহাসটি জানা গেল। ‘আঙ.টি’ গল্পের শেষেও 
এরকম অপ্রত্যাশিতের চমক। ক্ষেত্ৰমোহন নরেন্দ্র চৌধুরীর আঙ.টি 
চুরি করতে গিয়ে বার্থ হয়ে ফিরে আসে ৷ নারী শিকারী নরেন্দ্র 
চৌধুরীর সঙ্গে ক্ষেত্ৰমোহন তার স্ত্রীর যোগসূত্র সম্পর্কে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ । 
তাই গল্পের শেষে ক্ষেত্র সূচীবিদ্ধের মতো বিছানায় উঠে বসলো 
এবং স্ত্রী চপলার হাতখান] টেনে নিজের চোখের সন্মুখে এনে বিকৃত- 
গলায় বলে উঠলো, ‘আঙ্‌টি! এ আঙটি ভুমি কোথায় পেলে? 
তুমি কোথায় পেলে ?’ এতোক্ষণে ক্ষেত্রর নরেন্দ্রকে দেখানোর পর 
'চপলার ঠোটের উপর একটা ক্ষণিক ছাসি'র অর্থ স্পঞ্ট হয়ে 
উঠলো ৷ “এমন দিনে’ ও ‘সেই আমি'তে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একেকটি 
চরণ গলের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য তাণুপর্যমণ্ডিত হয়েছে বলা যেতে 
পারে, এই দু'টি রবীন্দ সঙ্গীতের গল্পরূপ । ‘হসম্তী র গল্প গুলিতে 
লেখকের হশ্মিত মুখচ্ছবি প্রতিটি বাক্যের আড়াল থেকে উকি দিয়ে 
যাচ্ছে । এখানে বাঙ্গের ক্ষুরধার নেই । হাশ্যরসকে প্রায় করণবরুসের 
কাছে পৌছিয়ে দিয়েও দুয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম দুরত্ব রক্ষা করে শ্রেষ্ঠ 
হিউমারল্ৰফ্টারা যে গভীর জীবন বোধের পৰিচয় দেন, এমন জীবন 
বোধের স্পর্শও গন্পগুলিতে পাই না। তিনি শুধু কয়েকটি অসঙ্গতি- 
পূৰ্ণ হাহ্যকর পরিস্থিতির আলোকে জীবনের বাইরের রূপটিকে 
উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। জীবনের জলতরঙ্গই তিনি বাজাতে 
চেয়েছেন ও বাজিয়েছেন অনেকটা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
মতো । পরশুরাম বা বনফুলের মতো এ জাতীয় গল্পে গভীর 
জীবনবোধের পরিচয় তিনি দেননি । ছোটদের জন) লম্বা তার 
‘পরীরচুমু' গলে সুধা নামে পরীটি মঞ্জুকে চুমু খেলে যখন তার পাখা 
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হু'টি খসে পড়ে ও নিজে একটি ছোট্ট মেয়ে হয়ে মঞ্জুর পাশে থঘুমিয়ে 
পড়ে তখন আমাদের বয়স্কমনে এই ভাবটি বেজে উঠে যে ভালো- 
বাসারই অন্য নাম অমানবী পরীর সৌন্দর্য। 'পুধষি ও ভুলোর 
অরণ্যবাস' এর মতো গল্পে দেখতে পাই, স্বাধীনতা অধিকার বটে, 
তবে তা অৰ্জ্জন করতে হুমম কঠিন মূল্যের বিনিময়ে | পুষি আর ভুলো! 
নামে বিড়াল ও কুকুর দুটি অরণ্যে স্বাধীনতা পেয়েও মণিবদের বাড়ি 
ফিরে আসতে বাধ্য হয়। কেননা তারা যে স্বাধীনতার জন্য সেই 
কঠিন মূল্য দেয়নি! পুধির অজগর্রের মুখে পড়ার সেই বিপদসঙ্কুল 
মুহুর্তটিতে ছোট পড়ুয়াদের আগ্রহদীপ্ত চোখগুলি কল্পনা করে এই 
গল্লের কিশোবসা'হ্ত্য হিসেবে মূল্য অনুভব করতে পারি । 

অরাদনুর গঈগুলিকে এতিহাসিক, হালাচালের ও হাস্যরসের 
এবং চলতি জাবনাশ্রম্ী এই তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এই 
তিন শ্রেণীর বাইবে পড়ে তার রহস্য গল্প বা ডিটেকটিভ গল্ল। 
শেষোক্ত শ্রেনীর গল্লেই তার বাঙলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব ৷ 
তার এতিহাসিক গল্লগুলিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 
কোনে ভাবদৃপ্টির আলে৷ জ্বলেনি। বিভূতিভূষণ তার 'মেঘমলানু? 
বা ‘নাস্তিক’ জাতীয় গলে শরদিন্দু মতো শুধু গল্পই বলেননি বা শুধু 
অতীতকে সজ্জীবই করে তোলেননি। তার চেয়েও অনেক বড়ো 
কাছ তিনি করেছেন। জীবনের রহস্যসন্ধানী ভাবদৃষ্টির আলে! 
তিনি ভ্বেলেছেন ৷ 

এবারে শরদিন্দুর বুহ্হ্যগল্লের আলোচনায় এসে প্রথমই বলতে 
হয়, তিনি আমাদের সাহিত্যের এ শাখার শ্রেষ্ঠ লেখক ! তিনিই 
রুহস্তগল্পকে বাঙ্‌লাদেশে সাহিত্যের স্তরে প্রথম উন্নীত করেছেন । 
“ব্যোমকেশের ডায়েরী'র ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, এগুলি বিদেশী 
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গল্পের নকল নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব রচন| ৷ তিনি ডিটেক্টভ গল্পকে 
অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য মনে করেন না। এডগার এলেন পো, 
কোনান ডয়েল, চেস্টারটন যা লিখতে পারেন, তা লিখতে তার 
লজ্জা! নেই | যে তিনজনের নাম তিনি করেছেন, তারা প্রতোকে 
বিশ্ববন্দিত প্রতিভা । ছোটগল্প শুষ্টার চাই অর্ঞুনের লক্ষাভেদী 
একাগ্রতা । অনাবশ্যক তার দৃষ্টির বাইরে পড়ে থাকে । পরিণামে 
পৌঁছোনোর ভ্রুতগতি তা কলমকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় অনাবশ্যকের 
পাশ কাটিয়ে । এসব কথা ব্যেমকেশের গল্প পড়তে পড়তে বার বার 
মনে হয়! এসব গল্লে ব্যোমকেশের সামনে একটি সমস্যা তুলে 
দেওয়ার জন্য আপাতমন্থর একটি ভূমিকা। সমস্যাটি যে মুহূর্তে 
ব্যোমকেশ সত্যসন্ধানের জন্য নিজের হাতে তুলে নেয়, তখন গতি 
দ্রুত হতে থাকে । জটের পর জট পাকাতে থাকে । গলের মধ্য- 
ভাগে সমস্ত সমস্ঠাটাই ছুর্মোচ্য মনে হয়| তারপর ক্ৰমে ক্রমে 
গ্রন্থিমোচন । এ যেন ভার ক্ষুরধার বুদ্ধির শাণিত অঘোতে গ্ৰীক 
কাঞ্ছিনীর Gordian Knot ছেদন । উপলংহারে ব্যোমকেশ 
গল্পচ্ছলে গ্রন্থিমোচনের সুত্রগুলি নিজেই পর পর বলে যায়! গল্পের 
মধ্যভাগে ভূমিকার আপাতমন্থরতার মধ্যেও ভাবী পরিণামের ইন্সিত- 
বাহিনী কাহিনী-সৃত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে 
থাকি । মনে হতে থাকে ‘তাইতো গল্লের আরস্তে এই কথাটি এমন 
ভাবে ছিল ।” গল্পের মধ্যভাগটিই নাটকের তৃতীয় অঙ্কের মতো 
সবচেয়ে বেশি উৎকণ্টাচঞ্চল হয়ে উঠে। সন্গ্রতি-প্রকাশিত 
“শরদিন্দু অন্নিবাস' এর ভূমিকায় ডঃ সুকুমার সেন ব্যোমকেশ বন্দীর 
নাম ও উপাধির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন যে 
ব্যোমকেশ নামের মধ্যেই ভাববিভোরতার ইঙ্গিত আছে। সত্যসন্ধানী 


১৮১ 


ব্যোমকেশ তার সাফল্যে যে বক্‌্শিস্‌ পায়, সেজন্যই বুঝি তার উপাধি 
বক্সী। ব্যোমকেশের গল্পমালার প্রথমগল্ল 'সত্যান্েষী'তে ব্যোমকেশের 
সঙ্গে অজিতের প্রথম পরিচয়ের বিবরণ পাই। হোমিওপ্যাথি 
ডাক্তার অনুকূল বাবুর গোপন কোকেন ব্যবসায় এবং এই ব্যবসাক্রের 
গোপনতা ক্ষুগ হওয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কায় ডাক্তারের হত্যাকাণ্ড __ 
হুয্বেরই রহস্য সত্যসন্ধানীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ‘পথের কাটায় 
সাইকেলের বেল থেকে পিন নিক্ষেপক যন্ত্রের আবিষ্কৰ্ত৷ ও নরূহন্তা 
প্রফুলরায়কে হাতেনাতে ধরতে পারার রোমাঞ্চকর গল্প শুনি। 
রক্তমুখী নীলা'য় মহারাজ ব্লমেন্দ্ৰ সিংহের হারানে। রক্তমুখী নীলার 
পুনরুদ্ধার ও চোর রমানাথকে ধরার গল্প আমাদের মুগ্ধ করে। 
হরিপদর মৃত্যুরহস্য জানার জন্য মহারাজা ব্যোমকেশের কাছে এলে 
এই সত্যসন্ধানী ব্যোমকেশ রমানাথকে আবার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা 
কন্ে। তার ঘরে পুলিশ ও জেলপ্রহরীদের এনে সে সমস্ত ঘটনা 
রমানাথের সামনে বলে যায়। এই অভিনয়ের আশ্চর্ন ফল হলো । 
এই মর্মগ্রাসী নাটকের অভিনয়ে ‘দুইটা প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরস্পরের 
সহিত মরণাস্তক যুদ্ধে’ শেষ পর্যন্ত রমানাথের পরাজয় হলো ! 
রমানাথ নীলা বের করে দিতে বাধ্য হলে! ৷ ইচ্ছাশক্তি পরস্পরের 
সহিত এই মরণান্তক যুদ্ধ তার কাকার সামনে হেমলেট-আয়োজিত 
নাটকাভিনয়ের কথা আমাদের মনে পড়ে। Claudius কর্তৃক 
হেমলেটের বাবা 0:০০ নিহত হয়েছে । এই সন্দেহে এজাতীন্ 
কাহিনী অবলম্বনে লেখা নাটকটির অভিনয় Cla4di॥5 অপরাধী- 
মনে যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, ব্যোমকেশের মুখে নিজের 
অপরাধকৃত কুকর্মের কাহিনী শোনার পর রমানাথের মনে ঠিক 
তেমনি প্রতিক্রিয়া হয়েছে | সত্যসন্ধানে কোথাও একট] সূত্ৰ পাওয়ার 
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পর ব্যোমকেশের অর্ধমুদিত চোখের সেই দৃষ্টি অজিতের মতো! 
আমরাও বহুবার দেখেছি। লব্সূত্র ব্যোমকেশের দৃষ্টি ও হাসির 
সঙ্গে কী আশ্চর্যভাবে “ব্যোমকেশ ও বরদা' গল্পে এক সন্ধ্যার বর্ণনা 
একাকার হয়ে গেছে । ‘দিবালোক তখন মুদিত হইয়া আসিতেছে ; 
পশ্চিম আকাশে সিন্দুর চিহ্নিত আরুসীর মত ঝকবঝাক করিতেছে । 
তাহার মাঝখানে বাক! চাদের রেখ] যেন প্রসাধন-রতা রূপসী 
হাসির প্রতিবিদ্ব পড়িয়াছে।' এখানকার চিত্রকল্লটি বক্তব্য প্রকাশের 
একটি উপায়মাত্র নয়, বন্তব্যেরই ঘনীভূত রূপ রয়েছে এই চিত্ৰকল্লে । 
নিহত বৈকুণ্ঠবাবুর কন্যার সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলি শোনার পর ব্যোমকেশ 
বুঝতে পারে যে শ্বশুর বৈকুণ্ঠকে মেরেছে তারই জামাই । সেই 
সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশরূপী সিন্দুর চিহ্নিত আরসীতে শুধু প্রসাধন- 
রতা রূপসীর হালি প্রতিবিশ্বিত হয়নি, ব্যোমকেশের রুহল্য বুঝতে 
পারার হাসিও প্রতিবিন্বিত হয়েছে। শরদিন্দু ‘অগ্নিবাণ’ একটি 
অবিস্মরণীয় ডিটেকটিভ গল্প ৷ বিজ্ঞান-গবেষক দেবকুমার সরকারের 
আবিষ্কৃত দেশলাইকাঠি তার পুত্র ও কন্যার মৃত্যুর কারণ হয়েছে। 
দেবকুমার যে কেন তার নিজের ও স্ত্রীর নামে মিলিত জীবনবীমা 
করেছিল অনেক টাকার, ভার অর্থ বোঝা গেল যে এর উদ্দেশ্য এই 
কাঠি জ্বালাতে গিয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হলে সে বীমার টাকা পেকে যায়। 
কিন্তু অলক্ষ্যে তার দুরভিসন্ধি মর্মান্তিক শিক্ষা পেলো! ৷ গলের শেষে 
ব্যোমকেশ অজিতকে বলছে, “অজিত, তুমি তো। লেখক, দেবকুমার 
বাবুর এই ব্যাপারেব মধ্যে একটা প্রকাণ্ড রূপক দেখতে পাচ্ছ ন? 
মানুষ খেদিন প্রথম অন্যকে হত্যা! করবার অন্ম আবিষ্কার করেছিল, 
সেদিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ নির্মাণ করেছিল ; আর আজ সারা 
পৃথিবী জুড়ে গোপনে গোপনে এই ঘে হিংসার কুটিল বিষ তৈরী 
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হচ্ছে, এও মালুঘজাতটাকে একদিন নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে--_ 
ব্রহ্মার ধ্যান উদ্ভূত দৈত্যের মতো সে শুফাকেও রেয়াৎ, করবে না! 
মনে হয় নাকি ? সত্যই ‘অগ্নিবাণ’ গল্ল অন্যকে হত্যা করার অস্ত্ৰ 
কিভাবে নিজেকে আঘাত হানার অন্ম হদ্নে উঠে, তারই এক 
শোচনীয় রূপক । অধ্যাপক ্ীজগর্দীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘এ 
দার্শনিক জল্লন! প্ৰক্ষিপ্ত অংশ নয়।’ উপসংহ্বারের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত 
না হলেও অপরিহার্য ছিল না । কেন না এই দীর্ঘ মন্তব্যে ছোট- 
গল্লের 'না-বলা বাণীর গাস্তীর্য গল্পের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েছে। 
একথা স্বীকাৰ করতেই হবে| ‘চিত্ৰচোর’ গলে সামান্ ছবিচুরির 
একটি ব্যাপার থেকে দুই ছুটি প্রাণনাশ, অবৈধপ্রণয়, দম্পত্য কলহ 
সবকিছুকে এক দুর্মোচা কারণসূত্রে গ্রথিত করে লেখক আগাগোড়া 
আমাদের কৌতুহছলকে আশাআশঙ্কায় জাগিয়ে রেখেছেন। বিচিত্র 
ঘটনার এক দুৰ্মোচ্য গ্রন্থরচনা ও শেষে সেই গ্রশ্থিমোচনেই রহস্য- 
কাহিনী লেখকের কৃতিত্ব । আর তারই ফাকে ফাকে মানুষে 
অপরাধ প্রবণতার মনস্তাত্বিক দিক, অপরাধীদের চরিত্র চিত্রণ 
সহামুভূতিৰ দৃছিতে অপরাধীদের দেখা এ সবই শরদিন্দুর লেখায় 
রয়েছে । এ প্রসঙ্গে তার ‘সাক্ষী’ গল্পটির আলোচনা করা যেতে 
পারে। উকিল কালীময্ন আর তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্ৰী দামিনীর অসুখী 
দাম্পত্য জীবন । অন্যদিকে মোহিত আর অন্নপূৰ্ণার দাম্পত্যজীবন ! 
মোহিত জুয়ো খেলে, তার স্ত্রীকে নিহত দেখে পুলিশ তার বিরুক্ষে 
শ্রী হত্যার মামলা রুজু করেছে। মোহিত আবার দামিনীর উপপতি | 
অন্পপুর্ণার হত্যাকাণ্ডের সময় মোহিত দামিনীর ঘরে রাত এগারোটায় 
ছিল। কালীমর বাইরে থেকে আড়ি পেতে ওদের অবৈধ মিলনের 
সব কিছু জেনেছিল। মোহিত আসামী বলে প্রমাণিত হতে 
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চলেছে। তখন কালীময়ের সাক্ষ্য মোহিত বাচলো। এই সাক্ষ্যে 
জান! গেল, মোহিত সেই হত্যাকাণ্ডের সময় দামিনীর ঘরে ছিল। 
সাংবাদিকরূপে লেখক কালীময়ের সঙ্গে দেখা করতে গিল্নে গৃঢ়সত্য 
জেনে এলেন ৷ প্রতিহিংসাম চঞ্চল কালীময় অম্নপূৰ্ণার সঙ্গে অবৈধ 
মিলনের অন্য সেই রাত্রেই তার ঘরে গিয়েছিল। কিন্তু অন্নপূর্ণা 
রাজি ন। হওয়ায় তাকে কালীময়ই হত্যা করে । আদালতে কালীময় 
মোছিতকে বাচানোর জন) সত্য কথাটি বলার পর “এই সময় মোহিত 
চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিল | এই কান্না চিরকালের অপরাধীর 
অন্ত বুদ্ধ কান্না ৷ নিজের কলঙ্কের ঝুকি নিয়ে অপ্ৰত্যাশিতভাবে 
কালীময়ের এই সাক্ষ্যদানে গভীর কৃতজ্ঞতায় ও নিজের অপৰ্াধ- 
বোধে মোহিতের এই কান্নার কথ! লেখক একটিমাত্র নির্মম সংযত 
বাক্যে বলেছেন! দামিনীর অপরাধী মনটিও তিনি সৃক্মমরেখায় 
একেছেন। অন্নপূর্ণার হত্যাকাণ্ডের সময় মোহিত বাড়ি ছিল না, 
এ কথা সে জানে তার বলা উচিত; কালীময় দামিনীকে একথা 
বললে লেপের ভিতর থেকে ফোস করে দামিনী বলে উঠে ‘আমি কি 
জানি? শুধু এই ছোট্র প্রশ্রটিতে দামিনীর অপরাধীমনের কী 
বিশ্বস্ত চিত্র শরদিন্দু একেছেন ৷ মোহিতের এ কায়ায় তিনি যেন 
তার নিজের দুর্ষোটা চোখের জলও ফেলেছেন। ‘অগ্নিবাণ’ গল্পের 
বূপকার্থের জন্যই গল্পটি আমাদের ভাল লাগে । কিন্তু “সাক্ষী'কে 
ভালো লাগে মানব চরিত্রে লেখকের অন্তদৃষ্টি, ভাষার সংযম ও তার 
সবব্যাপিনী সহানুভূতির জন্য । এক কথায় ‘সাক্ষী’ একটি অবিস্মরণীয় 
সাহিত্যস্ত্টি। ‘চোরাবালি’ গল্পটিতে চোরাবালির রহস্য, কালাগতির 
তম্ত্রক্তি, তার দ্বার জন্ত-আানোয়ারের শব্দের অনুকরণ, হিমাংশুরু 
পব্দভেদী অব্যর্থ লক্ষ্য, তার শিকারাসক্তি, বেবির খাতায় হবিনাথেন 


১৮৫ 


বড়ো বড়ো অঙ্গকঘার মতে৷ আপাততুচ্ছ তথ্যগুণি এক অমোথঘ 
তাৎপৰ্য পরম্পরায় বোমকেশের ত্রিনয়নে ধরা পড়ে। আর তখনই 
জান! যায়, টাকা ও হিসাবের খাতা সরানো থেকে আরম্ত করে 
ছরিনাখ-হুত্যা সমস্ত অপকর্মের কলঙ্কিত নায়ক কালীগতি। 
‘উপসংহাৰ’ গলে ব্যোমকেশ অজিতকে যা বলেছে, তার উল্লেখ 
শবদিন্দুর চিত্রিত অপরাধীদের স্বরূপ জানার জন্য বিশেষভাবে 
প্ৰয়োজনীয় | ব্যোমকেশের কথাগুলি হচ্ছে এই £ “তোমাকে বলাই 
বাহুলা যে নেপথ্য থেকে প্রতিছিংস! সাধন করে মানুষ সুখ পায় না; 
প্রত্যেকটি আঘাতের সঙ্গে সে জানিয়ে দিতে চায় যে সে প্রতিহিংসা 
নিচ্ছে ।-.*---".মোটকথা, প্রতিহিংসার পদ্ধতিটা বদলেছে বটে কিন্তু 
মনস্তব্ট! বদলায়নি) আজকের তথাকথিত সভ্যতার বছিরাবরণেরু 
আড়ালে খুন আর খুনের বদলায় মন্ত মানুষগুলিএ ভিতরের রূপ 
বারবার সাহিত্য চিত্রিত হয়েছে। ডিটেকটিভ সাহিত্য যদি সত্যই 
সাহিত্য হয় তাহলে মানুষকে অপরাধে প্রবৃত্ত করবে না বরং অপরাধী 
নিজেকে এই সাহিত্যে দেখতে পাবে। ডিটেকটিভ সাহিত্য নয় 
এমন সাহিত্যেও এই অপরাধীর মনশ্তন্ত চিত্রিত ছয় । এ জন্যই 
রছহ্যকাহিনী পাঠেই শুধুমাত্র অভ্যস্ত একজন পাঠক নাকি একবার 
সেক্সগীক্সরের 11520 নাট কটা পড়েও একে রহ্হ্যকাহিনী বলেই 
ভেবেছিলেন ৷ শরদিন্ুর রহুন্ত-কাছিনীতে যথার্থ ই সাহিত্যের স্বাদ" 
পাই । অদাধ্যসাধনে ব্রতী ব্যোমকেশ আমাদের অলক্ষ্যেই প্রাণের 
মানুষ হয়ে উঠে । আমরা যা পারি না, তাকে তা করতে দেখে 
আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠি। সর্বোপরি, শরদিন্দুর গল্প জমানোর ভঙ্গি 
ঝর্ঝরে ভাষা, মানবচরিত্রে অন্তদৃষ্টি গভীর আীবনবোধের গুণে 
ব্যোমকেশ বাঙালীর একটি প্রিয় চরিত | এই চরিত্রের সঙ্গে অন্য- 
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অর্থে তুলনীয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদাও এমনই আরেকটি প্ৰিয় 
চরিত্র । 

কালিদাসের সঙ্গে শরদিন্দুর আত্মিক ষোগের কথা তার 
‘মেঘদূত’ গল্প প্রসঙ্গে আগে বলেছি ৷ এবারে আরো বলা যেতে 
পারে ৷ এমনদিনে' সংকলনের একটি গল্পে তার নিজের কয়টি 
প্রিক্স চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পেয়েছি! এদের মধ্যে 
কালিদাসও আছেন ৷ কালিদাসকে তিনি বলেছেন, “আপনাকে 
আপনার কাব্যের মধ্যেই পেয়েছি, আরতো কোথাও পাইনি ৷ আমি 
আপনার যে চরিত্র গড়েছি সে তো আপনার ভাবনূক্তি, আপনার 
কাব্যের মধ্যেই সে মুক্তি পেয়েছি ।' কালিদাপের জীবনকে ঘিরে 
গালগল্লের যে বল্মীক জমে উঠেছে তার আড়ালে কালিদাসের 
ভাবমুন্তি উকি দিচ্ছে ৷ তাই শরদিন্দু “কালিদাস, নটেকটিতে ভার 
কাব্য-নাটকের সঙ্গে এই গালগল্পগুলি উপেক্ষা করতে পারেননি। 
‘কালিদাস’ চলচ্চিত্রের জন্য লেখা একটি নাটক । কুন্তলকুমারীর 
স্বয়ন্থর সভ] সেই সভায় সৌবাই্কুমারের পোষাক পরে মূৰ্খ কালি- 
দাসের উপস্থিতি, রাজকুমানীর তিনটি প্রশ্রেরই যথাযথ উত্তরদান, 
কুন্তলকুমারীর সঙ্গে তার বিবাহ, মূর্খতা ধরা পড়ায় রাজকন্যার 
কালিদাসকে বিভাড়ন, তারপর তার বিস্ভালাভ, কবি প্রতিভার উদয় 
ও স্ত্রীর সঙ্গে অনেক ঘটনা বিপৰ্যয় পেরিয়ে তার পুনমিলন-__এসব 
বহুলপ্রচলিত জনশ্রুতি থেকে শরদিন্দু এই মহাজীবনের ভাবরস 
নিষ্কাশন করেছেন / কুন্তলকুমারীর তিনটি প্রশেরই যে নির্বাক 
আভাষ-ইঙ্গিতময় উত্তর কালিদাস দিয়েছেন, তাতেই তার ভাবী 
কবি জীবনের রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে! কেননা ভাষার কিছু বলা 
আর অনেকটুকু না ব'লে আভাসে ইঙ্গিতে বলাইতে! কবির কাজ । 
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পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্টি কি? এই প্রশ্রের উত্তরে দণ্ডের উপর 
আসীন শুক-সারীর অর্ধ-মুদিতচক্ষে পরস্পরের চপুচুম্থনের প্রতি 
কালিদাস ইঙ্গিত করায় রাজকুমারী সম্তষ্ট হলেন এই ভেবে যে 
কালিদাস বলতে চান, প্রেমই সবচেয়ে মিঠি। আর এ প্রসঙ্গে 
লেখক আমাদের মনে কিসে দিয়েছেন কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত 
প্রসঙ্গে সেই শ্রোকটি সেখানে মূক মৌন হরিণ-হুরিণী ভ্রমর-ভ্রমন্রীর 
চিত্তলোকে সঞ্চারিত হয়েছে বসন্তের সৰ্বব্যাপী ভালোবাসার অশ্বত- 
স্পর্শ । এই অমৃতস্পর্শের শিল্পী কালিদাস জানেন, প্ৰেমই সবচেয়ে 
মিন্ট । এভাবে শরদিন্দু প্রচলিত গল্প ও কালিদাসের সাহিত্য থেকে 
এই মহাকাব্যের ভাবমূতি একেছেন। উচ্ভয়িনীর অদূরে সিপ্রা 
নদীতীরে কালিদাসের কুটির রচনায় এঁশ্বৰ্যেৱ চেয়েও উপকরণ 
বিরলতার সহজ সৌন্দৰ্যের প্রতি তার কবিচিত্রের আকষণ অনুভব 
কর] যায়। আর এই আকর্ষণ তে! তার সাহিত্যের মূল সত্য । 
কালিদাসের ভাব্ঘৃতি ছাড়াও এই ছাযাচিত্রনাট্যে বিক্রমাদিত্যের 
রাজসভ! কালিদাসকে ঘিরে রাণী ভানুমতী থেকে মালিনী পৰ্যন্ত 
অনেক নারীর হৃদ্বিপ্লব, কঞ্চুকী-তাম্ুলকরঙ্কবাছিনী চাটুকার 
(কৈতববাদে অভ্যস্ত) কবিগোষ্ঠী-পরিবৃত রাজা, কুন্তলকুমারীর 
হৃদয় বেদনা, বিতাড়িত স্বামীকে ফিরে পাওয়ার ব্যাকুলতা, ইনবিজেতা 
বিক্ৰমাদিত্য ও দিঙ.লাগ-বরাহ মিহির প্রভৃতি আমাদের পরিচিত 
মানুষ এনে এতিহাসিক আবহ রচনা এই সমস্ত কিছুর গুণে এই 
ছাস্বাচিত্ৰনাট্যটি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, কুমার- 
সম্ভবের দৃশ্য পরম্পরা! যে ভাষায় তিনি একেছেন, তা মনে রাখার 
মতো। প্রথম সর্গের শেষশ্লোকের একটি মাত্র শক-পরিবর্তনের 
সম্ভাব্য কাহিনী তিনি বলেছেন । এই শ্লোকে বল! হচ্ছে, শিব 
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তপস্যা কৰরছেন-- কঠিন তপদ্য৷; আর গিরিকন্যা উমা এসে ভার 
সেব। করেন_ ফুল সমিধ আহরণ ক'বে এনে দেন, পুজার জন্য বেদী 
মার্জনা করেন । সিপ্রাতীরে কালিদাস ভাববিভোর চিত্তে শ্রোকের 
পর শ্লোক লিখে চলছেন ৷ কালিদাসের পৰিচিতা মালিনী এলেন, 
হাতে তার তাভ্রথলিতে একরাশ ফুল! কালিদাস তখন 


অবচিতবলি পুম্পা বেদিসম্মাগদক্ষা। 

নিয়মবিধি জলানাং বহিষাঞ্চোপনেত্রী 

গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা-ভবানী 
এই ভবানী শব্দ তার মনের মতো হচ্ছিল না, ভাবছিলেন উহু ভবানী 
চলবেনা ; এখনওতো দেবী ভবানী হননি! মালিনীর দিকে তিনি 
চোখ তুলে তাকালেন দেখলেন মালিনী সবেমাত্র স্নান সেরে 
এসেছে ৷ তার ভেজা চুল গুলি বুকে কাধে এলানো। দেখেই “ভবানী, 
শব্দটি পরিবর্তন করে তিনি লিখলেন ‘স্নকেশ্৷ । মালিনীর ছড়ানো 
ভেজ। চুল দেখেই এই শব্দটি বিদ্যুতের মতো তার মনে ঝলসে 
উঠলো । কখন যে কোন্‌ শব্দ, কোন্‌ চিত্রকলপ কবির মনে আসে 
তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই । লিখতে লিখতে একটি বিশেষ 
মুহূর্তের দেখা-শোনা4 অভিজ্ঞতাও কবিকে মনের মতো শব্দটি জুটিয়ে 
দেয় কখনো কখনো । শরদিন্দু লেখক বলেই এমন অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এসেছেন ৷ তাই কালিদাসের স্থষ্টি-প্রত্রিস্থায় 
তাণ্ক্ষণিকের স্পর্শ কিভাবে সহায়ক হতে পারে, তার কথা এভাবে 
বলতে পেরেছেন । 

এই প্রসঙ্গটি দীর্ঘ করতে হলো এইজন্য বে শরদিন্দু নিজেও শব্দ 

ব্যবহারে ও চিত্রকল্পস্থগ্িতে বিশেষভাবে মনোধোগী। তীর রচনার, 
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লংস্লুত্ত সা£হিতা বিশেষভাবে কালিদাসের সঙ্গে তরু আহ্নিক যোগের 
নিভৃত পরিচয় ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
ষাক। “সন্মুখে লীঘ্মান পতাকার হ্যায় তাহার মন পিছন দিকে 
তাকাইয়া আছে’ ( ‘আদিম’, 'এমনদিলে' )। এমন চিত্ৰকল্প দেখার 
পরই মনে পড়ে, প্রথম মিলন শেষে কথমুনির তপোবন ত্যাগের 
মুহূর্তে শকুন্তলার স্মৃতিতে মন্থর তুষ্যন্তর চিত্তের বর্ণনায় কালিদাসের 
সেই বিখ্যাত চিত্ৰকল্প, 

গচ্ছতি পুরঃ শ্রবীরং ধাবতি পশ্চাদসংশ্হিতং চেতঃ ৷ 

চীলাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য | ১ম অঙ্ক ৩০ 
‘তুঙ্গভদ্ৰার তীরে'র ‘পশ্চিম আকাশে দিনের চিতা ভস্মাচ্ছাদিত 
হইয়াছে, সঙ্গা৷ ঘনাইয়| আসিতেছে' বা 'গৌড়মন্রর'-এর ‘কুছ ও বজ 
যখন স্নানঘাটে আসিল তখন দিনের চিতা নিভিয়া গিয়াছে, 
আকাশ হইতে যেন সেই চিতার ধুসর ভস্ম নদীর জলে ঝরিয়! 
পড়িতেছে এমন বৰ্ণনার সঙ্গে বাণভট্টর “কাদল্সবী”র মিল অনুভব 
করি-_'তেজ:পতিপতনাচ্চিতানলমিব সনদ্ধ্যাৱাগম্‌ ৷! = ‘গোৌডমল্লার’ 
এর ব্ৰঙ্গনার বূপবৰ্ণন।য় লেখক কালিদাসের নাটক থেকে উদ্ধতিরই 
আশ্রয় নিয়ে বলেন ‘মাথার আকুঞ্চিত কেশ হইতে পায়ের ব্লক্তিমাভ 
নখ পর্যন্ত যেন কালিদাসের শকুক্তলা “রূপোচ্চয়েন বিধিনা মনসা 
রুতালু ॥ এমন উদ্ধৃতি ব্যবহারও তার লেখায় কম নেই। সংস্কৃত 
কাব্যোচিত চিত্ৰকল্প তার লেখ! থেকে আরো সংগ্রহ কৰা যেতে পারে । 
'মন্দির-সংলগ্র ঘাট হইতে পম্পার দৃশ্য অতি মনোহর, দূর-প্রসারিত 
গোলাকৃতি হ্রদের তীর ঘন সন্নিবিষ্ট তরুশ্রেণীর দ্বার! বেষিত। তাহার 
ফাকে জলের উপর সন্থ্যাত্রবর্ণমাল! প্রতিফলিত হইয়াছে । কমল 
সুদিত হইতেছে, কুমুদ ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইতেছে । এমনিভাবে 
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যুগ-যুগান্ত ধরিয়া তাহারা পালা করিয়া দিবারাত্র জনক-তনয়ার 
স্নানপুণ্য সরোবর পাহারা দিতেছে ।' এই উদ্ধৃত অংশের বৰ্ণনায় 
এমনই এক স্পষ্টতা স্বচ্ছতা, স্পর্শ যোগ্যতা সংযম ও সুষমা যা সংস্কৃত 
কবিতার উপমালোকে আমাদের মুহূর্তের মধ্যে নিষ্বে যায়। ‘জনক- 
জনয়ার স্নানপুণ্য সরোবর’ মনে করিয়ে দেয় মেঘদূতের প্রথম শ্লোকটি। 
এই হ্রদের বর্ণনার সৌন্দর্য বাল্মীকি-রামাধণের কিন্কিহ্্মাকাণ্ডের 
শরত্প্রসন্ন কুমুদ শোভিত হ্রদের বর্ণনা থেকে চরিত্রের দিক থেকে 
খুব একটা পৃথক নয় | এখন তার কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া যাক্‌--তন্দ্ৰা ও প্রমীলায় মেশামেশি, ঘুমে 
জাগরণে জড়াজড়ি, গৌড়-পিশুন শশাঙ্ক, নৌ-সাধনোগছ্ত বাঙালী 
'( কালিদাসের রনুবংশ ৪1৩৬ অনুসরণে ) অড.ঢ খেলার আড্ডা 
(আড্ডা শব্দটি ‘অডঢ' থেকেই হয়েছে?) মুদ্রা দশম ( গ্রীক 
Drakame>সংদ্ন্ম-প্রা দন্ম বা দাম বা দাম) কা কার্ধাপণের 
উল্লেখ । রবীন্দোন্তর বাঙলা সাহিত্যে পরশুরাম ও শরদিন্দুই 
সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন ৷ দু'জনেই আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য 
বিদায় নিযেছেন। এখনকার জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে আর কেউ 
ংস্কত জানেন ব'লে আমরা জানি না, যদিও এটুকু জানি অনেকে 
জানার ভাণ (?) করেন, আর কেউ কেউ সংস্কৃত জ্ঞানের নিরর্থকতা। 
প্রচার ক'রে থাকেন । শরদিন্দু সংস্কৃত জানতেন ! এই প্ৰাচীন 
সাহিত্যকে আত্মস্থ করেছিলেন । তার প্রমাণ তার ভাষায়, চিত্রকল্লে 
ও অনেক ক্ষেত্রে কল্পনা ভঙ্গিতে ৷ 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের বিচিত্র পথচারী পুরুষ ছিলেন ৷ 
ডিটেকটিভ, এঁতিহাসিক গল্প-উপন্যাস, হাস্যরসাত্মক রচনা, নাটক, 
লতি জীবনাশ্রিত সাহিত্য এরকম অনেকদিকে তার শ্রমের স্বাক্ষর 
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রেখে গেছেন । তার ‘বন্ধ’ নাটক হাসিতে জম-ক্তমাট | হেমন্ত ও 
অশনি নামে দুই বন্ধুর গল নাটকে বেশ জমেছে ৷ শিক্ষিত মেয়েদের 
সম্পৰ্কে অশলিরু মত পরিবর্তন অনেকটা স্রচরিতারু সংস্পর্শে গোরার 
মত পরিবর্তনের মতো ৷ শরদিন্দু “ছুসন্তী' সম্পর্কে যে কথা আগে 
বলেছি, তা আবার ‘বন্ধু’ নাটক সম্পৰ্কে বলতে হয় যে তার হাসি 
শুধু জীবনের বহিলোঁকে ঢেউ তোলে, জীবনের গভীর তলদেশে 
আলোড়ন তোলেন! ৷ লেখকদের আমরা মহৎ ও ভালো এই দুই 
বিশেষণে চিহ্নিত করতে পাবি। শরদিন্দুকে আমর! বিল] দ্বিধায় 
একজন ভালো লেখক বলবো । মহৎ লেখকরা সংখ্যায়ই বা কয়জন 
থাকেন একেকটি সাহিত্যে তার ব্যোমকেশ গ্রন্থমালায় কোথাও 
কোথাও তিনি মহত্তকেও স্পৰ্শ করেছেন । তার কাছে বাঙালী ঝ্চশী 
এই জন্য যে তিনিই আমাদের ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসকে উপেক্ষিত 
আসন থেকে ভুলে সাহিত্যের রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন | ভার 
অন্য গুণের কথা আলোচনার ফাকে ফাকে বার বার বলেছি । এগুণ 
তার ভাষা, রুচন1-শৈলী ও চিত্রকলোের ক্লাসিক স্বাপত্যগুণ । মনে? 
ধর্মের দিক থেকে তিনি বহুদূর কালক্ষেত্রচারী । তাই মানুষের 
অপরিবর্তনীয় মৌলিক স্বভাবটি তার সাহিত্যের ভাববস্থ হয়ে উঠে। 
তার ডিটেকটিভ কাছিনীগুলিতেও সেই মানুষকে দেখি, যে মানুষ 
বারবার ফিরে ফিরে জন্মাচ্ছে তার অপরাধে, প্রতিহিংসায়, রক্ততৃষ্ণায় 
ও প্রেমে-প্রীতিতে । আর ব্যোমকেশ ? সে শুধু রহশ্থের গ্রস্থিমোচন 
ক'রে চলছে। সম্প্রতি মৃত্যু ধীকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয্তে 
নিল্পেছে ব্যোমকেশের সেই স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই 
আমাদের বেদনাহত অশ্ৰুসিক্ত প্রশাম । শরদিন্দু শরতের চন্দ 
ছিলেন। তার মন ছিল শরত্প্রস্গ আকাশের মতো । সেই 
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| 


আকাশ থেকে তিনি দেখেছেন তরুণ পৃথিবী ও তরুণ মানুষকে, 
অনুভব করেছেন মানুষের গান্তীৰ্যহীন নবযৌবনের প্রাণচাঞ্চল্যকে, 
ছড়িয়ে দিয়েছেন শরতের বিলুবিহান মেখের মতো হাক্ষা হাসি । 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
জীবনী 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্ৰকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
‘শ্বৰ্ণলত|'’ উপন্যাসের লেখকের একই নাম থাকার জন্য তিনি সাহিত্য- 
ক্ষেত্ৰে এই নামটি গ্রহণ করেন । তার ডাকনাম ছিল নারায়ণ | 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ইংরাজী ১৯১৮ (বাংলা ১৩২৫ ) 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিনাজপুর জেলায় বালিয়াডিন্সিতে ৷ 
পিতার নাম প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি ছিলেন দারোগা। 
কিন্তু তার সাহিত্য পাঠের নেশা ছিল প্রবল । তাদের আদি নিবাস 
ছিল বরিশাল জেলার বান্থদেবপাড়ার । নারাক্ষণবাবুরা তিন ভাই 
ছিলেন । 

দিনাজপুর জেল। স্কুল থেকে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ 
হয়ে তিনি ফরিদপুরে যান। ফরিদপুরের কলেজজীবনে তিনি 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত হন ৷ ফলে তাকে ফরিদপুর 
ছাড়তে হয় ৷ পরে তিনি ভরতি হন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে । 
সেখান থেকে আই. এ. এবং বি. এ. পাশ করেন । ১৯৪১ খু 
ভিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন । 
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১৯৪২ পঃ অঃ তিনি জ্বলপাই গুড়ি কলেজে অধ্যাপনার কাজে 
ঘোগ দেন । ১৯৪৫ প্রঃ অঃ সেখান থেকে কোলকাতার সিটি 
কলেজে আসেন । ১৯৫৬.খুঃ অ: কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা 
বিভাগের লেকচারার হন-। পরে রিভার হন। ১৯৬০ সালে 
'সাহিত্যে ছোটগল্ল’ নিয়ে গবেষনা করে কোলকাত বিশ্ববিভালয়ের 
ডি. ফিল. উপাধি লাভ কৰেন । 

নয়-দশ বছর বয়স থেকেই নারাপ্পণ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যসাধনা 
সুরু করেন। প্রথমে তিনি কবিতা লিখতেন। তার কবিতা 
প্রথম প্রকাশিত হয় ‘মাস পয়লা, পব্রিকাম্ম। কবিতার নাম 
‘আষাঢ়’। কবিতাটির জন তিনি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৪ 
খৃঃ শুরা নভেম্বর ‘দেশ’ পত্রিকায় তার ‘অবরুদ্ধ’ কবিতাটি ছাপা হয়। 
তখন তার বয়স ষোল । গল্প ও উপস্থাস রচনার প্রেরণা তিনি 
পেয়েছিলেন-_৩উপেম্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর 
কাছ থেকে । তার প্রথম উপন্যাস ‘উপনিবেশ’ প্রকাশের সংগে 
সংগেই তিনি বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী আসন দখল করে নেন। 

১৯৪৫ পৃঃ অঃ তিনি চলচ্চিত্র জগতের সংগে যুক্ত হন! স্বৰ্ণসাতা, 
সম্পদ, সঙ্কেত, অঙ্কুশ, রূপান্তর, সঞ্চারিণী প্রভৃতি চিত্রের তিনি 
কাহিনী রচয়িত৷। তাছাড়া বহু চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত 
স্চন করেন | 

ব্যক্তিগতজীবনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই বিবাহ । কিশোর 
বয়সে তিনি তার স্বগ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। ‘সে 
বিবাহ প্রেমজ ৷’ পরে দ্বিতীয়া পত্বীরূপে তিনি যাকে বরণ করেন, 
তিনি বাংলা সাহিত্যজগতে পরিচিতা__-ডঃ আশা দেবী । তাদের 
একটিমাত্র পুত্র অরিজিৎ । 


১৯৪ 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ওুঁপন্যাসিক, ছোটগল্লকার, প্রবন্ধকানু, 
নাট্যকার ও শিশুসাহিত্যিকরূপে বিখ্যাত। অধ্যাপকরূপেও তিনি 
অত্যন্ত জনপ্ৰিয় ছিলেন। সর্বোপরি তাঁর অমায়িক চরিত্রের 
সামিধ্যে ধারাই এসেছেন, ভার! মুগ্ধ ন! হয়ে পারেননি ! 


গ্রন্থপঞ্জী 


১। অয়াবস্যার গান € ১৯৬৫) ২1 অসিধারা € ১৯৫৭) 
৩। আলোকপর্ণা (১৯৭০) ৪ । উপনিবেশ ১ম খণ্ড ( ১৯৪৪ ), 
২য় খণ্ড (১৯৪৫), ৩য় খণ্ড (১৯৪৭) ৫। উর্বশা (১৯৫৬) 
৬। একতলা (১৯৫৩) ৭! একজিবিশন (১৯৬২) ৮। 
কথাকোবিদ রবীন্দনাথ ( ১৯৬৬) ৯ । কলধবনি ( ১৯৬৫ ) ১০ | 
কালাবদর ১১ ৷ কাচের দরজ1 ( ১৯৭* ) ১২। কিশোর সঞ্চয়ন 
(১৯৬১) ১৩। কৃষ্ণচূড়া (১৯৬৫) ১৪। খশীর হাওয়া 
(১৯৫৮) ১৫। গন্ধরাজ (১৯৫৭) ১৬1 গল্পসংগ্রহ ( ১৯৫৭) 
১৬। (ক) চন্দ্রাবতী (নাটক ) ১৬। (খ) চাপার গন্ধ (১৯৬৯) 
১৭। চার মুক্তি ( ১৯৫৭) ১৮1 চিত্ররেখা (১৯৬৪) ১৯। 
চোখের বাহিরে (১৯৬২) ২*। ছাম্াতরী ( ১৯৬৬) ২১। ছুটির 
আকাশ ( ১৯৫৬) ২২। ছোটদের ভালো ভালো গল্প (১৯৬৪ ) 
২৩। ছোট গল্পের সীযষারেখ। (১৯৬৯) ২৪। জনম্মান্তর ( ১৯৪৬ ) 
২৫1 জয়তী ( ১৯৬৪ ) ২৫। (ক) ট্ৰফি (১৯৬২) ২৬। ঝাত 
বাংলোর রহস্য (১৯৬৪) ২৬। (খে) তারা ফোটবার সময় 
(১৩৭৮) ২৭। তৃতীয় নম্নন ২৮1 তিন প্রহর ( ১৯৬২) 
২৯ | তিমির তীর্থ (১৯৪৮) ৩*। দুঃশাসন € ১৯৪৫) ৩১। 


১০৯৫ 


দূর মেদুর ( ১৯৬৩ ) ৩২ ৷ নতুন তোরণ (১৯৬৮) ৩৩। নির্জন 
শিখর ( ১৯৬৮ ) ৩৪ । নিশিষাপন (১৯৬৪ ) ৩৫ ৷ নীলগদিগন্ত 
(১৯৫৮ ) ৩৬ ৷ পদ সঞ্চার (পুঃ মুঃ) (১৯৫৫) ৩৭। পদ্ম 
পাতার দিন (১৯৬৭) ৩৮। পাতাল কন্যা ( ১৯৬৬) 
৩৯ । বন-“-জ্য্যোত্স্া € ১৯৬৯) ৪%। বন-বাংলে| (১৯৬৫) 
৪১ | বাংলা গল্প বিচিত্রা (১৯৫৮ ), ৪১ 1 (খ) বাংলাসাহিত্য পরিচয় 
(১৯৫৩) ৪২ । বারোভূতে ( ১৯৬৭) ৪৩ ৷ বিদিশা (১৯৬৫) 
৪8৪ বিদূষক ( ১৯৫৯) ৪৫ ৷ বীতংস ৪৬ ৷ বৈতালিক (১৯৫৫) 
৪৭ । ভাঙা বন্দর ( ১৯৪৫) ৪৮। ভম্মপুতুল (১৯৬০) ৪৯ । 
ভাটিয়ালি (১৯৫৭) ৫*। ভাড়াটে চাই (১৯৬২) ৫১। 
ভোগবতী (১৯৪৫) ৫২। মন্দ্রমুখর (১৯৪৫) ৬৩ । মহানন্দা 
(১৯৫১) ৫৪ মাটির দেবতা €( ১৯৬৩) ৫৫ | মেঘরাগ 
(১৯৫৯) ৫৬, মেঘের উপর প্রাসাদ ( ১৯৬৩) ৫৭। রুগ্রনা 
(১৯৬০) ৫৮ | বাঘবের জবষাত্রা (১৯৬৩) ৫৮। কে) 
রাতের মুকুল ৫৯। রামমোহন (১৯৫২) ৬*। বূপমতী 
(১৯৫৯) ৬১1 রোমান্স, লালমাটি (১৯৫২) ৬২। শ্ষ্ঠগল্প 
(১৯৫৫) ৬৩। শুভক্ষণ (১৯৬০ ) ৬৪ | শিলালিপি (১৯৪২) 
৬প। শিলাবতী (১৯৬৪) ৬৬ ৷ শ্বেতকমল (১৯৫৪ ) ৩৭। 
সঞ্চারিণী (১৯৫৫ ) ৬৮ ৷ সপ্তকাণ্ড (১৯৪৯) ৬৯। সন্ধ্যার 
স্বর (১৯৬৬) ৭০। সনেত্রা ৭১ ৷ সম্ৰাট ও শেষ্টী ( ১৯৪৫ ) 
৭২] সরস গল্ল ৭৩। স্ব-নিৰ্বাচিত গল্প (১৯৫৪ ) ৭৪1 স্বর্ণসীতা 
( ১৯৪৬ ), সাগরিক ( ১৯৫২) ৭৫ সাপের মাথার মণি (১৯৫৯) 
৭৬। সাহিত্যে ছোট গল্প (ওয় সং) (১৯৬২) ৭৭। সাহিত্য 
ও সাহিত্যিক ৭৮ ৷ সুনন্দর জার্নাল প্রমথ পৰ্যায় (১৯৬৬ ) ৭৯ ৷ 


১৯৬ 


স্থনন্দর জা্নাল--২য় পর্যায় ৮০ । সূর্ধ সারথি (১৯৪৭) ৮১ ॥ 
জোতের টানে ৮২ ৷ টেনিদার গল্প (১৯৬৮) ৮৩ । টেনিদা 
ও সিন্ধু ঘোটক ৮৪ । ট্রফি (১৯৬২) ৮৫ ৷ পঞ্চসায়র (১৯৬৬) 
আশাদেবীর সহযোগে সম্পাদিত। ৮৬ ৷ অর্ঘশতাব্দী--শুদ্ধসস্ত বসুর 
সহযোগে সম্পাদিত । ৮৭ | পঞ্চাননের হাতী । ৮৭ ৷ (খ) ১৩৫১ এর 
সেরা গল্প (১৯৪৫) ৮৮ । মরণের মুখোমুখি--নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সহযোগে সম্পাদিত (১৯৫৫ ) ৮৯! হাসির গল্প (১৯৬১) ৯* । 
হনোলুলুর মাকুদা ( ১৯৬৫ )1 


অন্তরঙ্গতম আত্মীয় নারাণ 
জগদীশ ভট্টাচার্য 


সাহিতা সংসাৰে লায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিল আমার অন্তরঙ্গতম্‌ 
আত্মীয় | বয়সে পাচ বছরের ছোট । তার সঙ্গে আমার প্রথম 
পরিচয়ের কথা স্পষ্ট মনে নেই। তবে যেদিন সে আমাকে তার 
প্রথম উপন্যাস উপনিবেশের পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছিল সেদিনকার 
কথা আজো ভুলিনি । মনে হয়েছিল বাংল! সাহিত্যে এক নতুন 
দিগন্তের যবনিকা উন্মোচনের লগ্ন আসম্ন। সেদিন থেকে বিস্ময়ে 
শ্রদ্ধায় বাংলা সাহিত্যের এই নবীন প্রতিভার উম্মীলনলীলা লক্ষ্য 
করে এসেছি ৷ নারাণ আমাকে তার লেখা পড়ে শোনাতে খুশি 


হত। প্রতি বৎসর পুক্তোর পরে পূজে! সংখ্যার লেখাগুলি বেছে 
বেছে যেগুলি তার নিজের ভালো বলে মনে হতো সেগুলি পড়ে 


১০৯৭ 


আমার অভিমত কুনতে চাইত। তার কাছে আমার. প্রত্যাশার 
সীম। ছিল ন৷ ৷ তাই আমি কখনোই প্রশংসায় উচ্ছাসিত হুতাম 
না। একবার বোধহয় ক্যালকাটা কেমিক্যাল থেকে এক অভিনব 
গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়্বেছিল। প্রত্যেক লেখককে 
একশ টাকা করে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ; এবং খুব সম্ভব পাঠকদের 
বিচারে ধাদের লেখা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত ছবে তাদের প্রথম ঘ্ৰিতীন্ 
ও তৃতীয় পুরষ্কার হিসাবে এক হাজার, পাচশ এবং তিনশ’ টাকা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হুয়েছিল। লারাণ তখন সাহিত্যক্ষেত্রে উদীয়মান 
তরুণ লেখক ৷ সেই সংকলনে কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত অনেক 
শিল্পীর লেখাই ছিল ৷ বিচারে নারায়ণের ‘ইতিহাস গল্পটি প্রথম হল। 
এই প্রসঙ্গে রাধারাণী দেবীর অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখযোগ্য । একটি 
একটি করে গল্প আসছে, একটি একটি করে গল্প তিনি পড়ছেন | 
কিছুতেই তার মন ভরে উঠছে না। অবশেষে এল নারাহ্বণের 
ইতিহাস? | পড়ে তিনি চমকে উঠলেন। তার মনে হল প্রথম 
পুঝস্কার পাওয়ার গল্প এসে গেছে । এর পরেও আরো অনেক গল 
এসেছিল ৷ কিন্তু পাঠকদের বিচারেও ইতিহাসই প্রথম স্থান পেল। 
শুধু এই একটি লেখাই নয়, ধীরে ধীরে নারায়ণ বাংলা কথা 
সাহিত্যের প্রথম সারির পুরোভাগে নিজের আপন করে নিল। 
নারাক্ণের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার একটি কারণ, আমর! তুজনেই 
তারাশক্কনের ভক্ত, নাৱারণ ছিল তারাশক্করের যোগ্যতম উত্তরসূরী । 
সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্র এট নয়, কিন্তু প্রগতিশীল জীবন বোধে 
অনুপ্রাণিত ছিল বলেই নারাণ ছিল তরুণ সামাজের সবচেয়ে প্রিয় 
লেখক ৷ তার জনপ্রিয়তার আরে! কারণ ছিল। সে ছিল বাংলা 
সাহিত্যের অধ্যাপক সিটি কলেজেই হোক আর বিশ্ববিঘালয়েই 


১০১৮৮ 


হোক্‌--তার অসামান্য বাগ্মিতায় ছাত্ৰসমাজ মন্ত্রমু্চ হয়ে থাকত। 
আমাদের কালের অধ্যাপকদের মধ্যে নারায়ণের মতে! স্মৃতিশক্তি 
আর কারে দেখিনি । বক্তৃতার সময় বিভিন্ন সাহিত্য থেকে অনর্গল 
তুলনামূলক আবৃত্তিতে সে তার অধ্যাপনাকে সরস ও আকবনীয় করে 
তুলত | স্রাতকোত্তর শ্রেণীতে সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্তের অনুবাদ কবিতা! 
পড়াতে পড়াতে মূল ফরাসী ভাষায় উদ্ধৃতি শুনে ছাত্রছাত্রীরা বিস্যন 
বিমূঢ় কয়ে পড়ত। কিংবা বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাস পড়তে পড়তে 
বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক থেকে সাম্প্রতিকতম কথাসাহিত্যিকদের 
রচনার বিশ্লেষণী আলোচনা শুনতে শুনতে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপ নাগুকে 
সাছিত্যরসের আস্বাদন পেত ৷ নারাণ নিজে একজন প্রথম সাবির 
কথাশিল্পী ছিল বলে বিশ্ববিস্ভালযে তার কথা সাহিত্যের বক্তৃতা শুলিও 
উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হুত। তাছাড়া ছাত্রসমাজের 
সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ । স্বাভাবতই 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাঁর বুক্কতিত্ব ছিল সবচেয়ে আকনণীয় । 

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নারাণ ছিল সব্যসাচী । ছাত্রাবস্থায় কবিতা 
লিখেই তার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ । পৰে সে উপন্াস ও ছোট- 
গলেই তার সাহিত্যসাধন কেন্দ্রীভূত করেছিল । কিন্তু সাহিত্যের 
অন্যান্য ক্ষেত্ৰেও তার সিদ্ধি নগণ্য নয়। গম্ভীর এবং হাসির নাটক 
সে একাধিক লিখেছে । একই সঙ্গে বড়োদের এবং শিশুদের জন্য 
সমান দক্ষতার সঙ্গে বিচিত্র রচনা! লিখেছে । হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক 
রম্য রচনায় যেমন সে পারঙ্গম তেমনি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায়ও 
সে পারদর্শী । সারস্থত ব্যক্তিত্বের এমন সার্বভৌম প্রকাশ কদাচিৎ 
দেখতে পাওয়া যাস । 


নারাণের অসামান্য স্মৃতিশক্তি একটি উদাহরণ--একবার উন. 
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বিংশ শতাব্দীর বাংল! কাব্যে হাস্যরসের উপর বলার জন্য আমাকে 
আকাশবাণীতে আহ্বান করা হল । আমি তখন অত্যন্ত অসুস্থ । 
লেখা একেবারেই অসম্ভব । সেই অবস্থায় লারাণ এলে) আমাদের 
বাড়ীতে আমাকে দেখতে । তাকে আমাদের বিপদের কথা 
বললাম । সে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল, কিছু না মনে করেন 
তো আমি এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি। এই বলে সেতার বৌদিকে এক 
কাপ চা দিতে বলে সেখানেই বসে লিখতে শুরু করে দিল। এবং 
ঘণ্টা খানেকের মধ্যে লেখাটি শেষ করে আমার হাতে তুলে পিল। 
চেয়ে দেখি তাতে দশবারোটি কবিতার উদ্ধৃতি আছে! বলল, বই 
মিলিয়ে একট দেখে নেবেন, কিছু ভূল-টুল থাকতে পারে। বই 
মিলিয়ে পরে দেখেছি, একটি শব্দও সে ভুল করেনি। এইভাবে 
অনায়াসে যে কোনো সময়ে ষে কোনো বিষয়ে অবলীলাক্রমে লিখতে 
পারার ক্ষমতা আমাদের কালের আৰ কোনো অধ্যাপকের আছে 
বলে আমার জানা নেই । 

খাপখোলা তলোয়ারের মতোই ঝকঝকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
ছিল নারাপ। অথচ অমন মধুরভাষী স্থবিনয়ী মানুষও আমি কম 
দেখেছি । বিতর্কে সে ছিল অনমনীয় কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কে তার 
ব্যবহার ছিল তরুর মত সহিষুণ / কখনো! কাউকে আঘাত দিয়ে সে 
কথা বলতো! না। সে জন্যই বন্ধুসমাজে সে ছিল চিরবাঞ্ছিত। 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রার্থীকে সে কোনদিনই ফেরাতে পারত না। আমার 
মনে হুর ; এই সৰ্বংসহ সদ্গুণটি হল তার কাল । কাউকে না করতে 
পারতে! না বলেই তাকে ঝুড়ি ঝুড়ি লিখতে হত। আর সারাজীবন 
বেশি লিখতে হয়েছে বলেই রচনার উৎকর্ষকে সে সব সময় রক্ষা 
করে চলতে পারেলি। সাহিত্যের নানা দিকে তার বহুমুখী 
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পারদশিতাও তার ক্ষতির কারণ হয়েছে। তার প্রতিভা কেন্দ্রীভূত 
হবার সুযোগ অল্লপই পেয়েছে । আমি একবার তাকে ভতসনার সুরে 
বলেছিলাম তোর কাছে যে একখানি মহৎ উপন্যাসের জন্য বহুদিন 
অপেক্ষা করে বসে আছি নারাণ। বিতূতিবাবুর মতো তোরও কি 
শেষ পর্যন্ত প্রথম উপন্যাসই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হবে? দাদার কাছে 
অকারণে বকুনি খেয়ে অনুগত ছোটভাই যেমন মুখ কাচুমাচু করে 
চুপ করে থাকে নাবাণও তেমনি কিছুক্ষণ চুপ কনে থেকে 
বলেছিল আপনাকে কথা দিচ্ছি দাদা, আপনার প্রত্যাশা একদিন 
পর্ণ করব । 

এই প্রত্যাশা শুধু আমারই ছিল না, বাংলাদেশের সকল 
পাঠকেরই ছিল। এই প্রত্যাশ নারাণই দেশবাসীর মনে 
জাগিয়েছিল। যে অসামান্য সম্ভাবনা নিয়ে সে বাংল সাহিত্যে 
আবির্ভূত হয়েছিল সেই সম্ভাবনাকে অপূর্ণ রেখেই অকালে দে 
আমাদের কাদিয়ে চলে গেল। 

কিন্ত এমন হল কেন ? এ কালের সমাজ একালের সাহিত্যিকের 
কাছে বড় বেশি দাবি করে বলেই কি? গত পূজো নারাণ অসুস্থ 
আরীর লিয়ে কত বড় ও ছোট গল্প লিখেছে তার ইয়ত্তা নেই। মনে 
পড়ছে দবুজপত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে বলেছিলেন 
কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে বারো মাসে বারোটা গল্প লেখা কি 
সম্ভব, না উচিত ? রবীন্দ্রনাথ সার! বছরে বারোটা গল্প লেখার কথা 
বলেছিলেন । এ যুগের লেখককে এক আশ্বিন মাসেই চল্লিশ 
পঞ্চাশটি করে লেখা লিখতে হয়। লেখাই ধাদের জীবিকা তাদেক 
কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু নারাণের তো লেখাই জীবিকা 
ছিল না। তাছাড়া সাহিত্যিক হিসাবে, সংসারী মানুষ হিসাবে সে 
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তে৷ জঞাখনে সুপ্ৰতিদ্মত হয়েছিল। তবে অতি স্ঠির তাগিদে সে 
নিজের প্রতিভার শ্রেষ্ট দান দিয়ে যেতে পারল ন) কার অভিশাপে ? 

লারাণের বৃহ আমাকে ব্লাইদার ‘হাসির পল্রের পরিছাসের 
কথ। মনে করিয়ে দিয়েছে । গল্পের নায়ক হনিবাবু অহ্ন্থ শরীরে 
জলে পা| ছুটি ডুবিয়ে ফুটবাথ নিতে নিতে বা হাতে বুগ দুটি টিপে ধরে 
অসম্ভব মাথা ব্যথা নিয়ে হাসির গল্প লিখতে বসেছিল। সম্পাদক 
তাগিদ দিয়োছন, সেদিনই লিখে দিতে হবে! রথ ইজ ্ট্রেঞ্তার 
ভান ফিকশন' । শুক্রবার নারাপ বিশ্ববিস্ভালয়ে ক্লাস করে বাড়ি 
ফিরল অসহা মাথার কষ্ট নিয়ে। চারটি কোডোপাইন্সিন বড়ি 
গলাধঃকরুণ করে লিখতে বদল স্বনন্দর জার্নাল । তারপর ? দীখ- 
দিনের অসতর্ক অবহেলার ছিদ্রপথে এলো মৃত্যু আধুনিক বাংল! 
সাঞিত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিভা আমাদের ফাকি দিয়ে চলে 
গেল । 

( আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে ) 


॥ কুমুদ্বব্রজনের জীবনী ॥ 
কবি কুমুদরঞ্রন মল্লিকের জন্ম ২৯ শে ফান্তন, ১২৮৯ সাল, 
ইংরাজী ১৮৮২ খুঃ অঃ-র ওরা মার্চ, বদ্ধমান জেলার অজননদী ও. 
কুমুৱনদীর দংগমন্থলে কোগ্রামে | এখানেই তার পাঠশালাৰ পড়া- 
শোনা আরম হয়। তারপর এগারো বারো বছর বয়সে তিনি, 
কোলকাতার সেনচুরি স্কুলে ভতি হন। তিনি রিপণ কলেজ, বর্তমান. 
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স্থব্েন্দ্ৰনাথ কলেজ, থেকে এফ. এ. পাশ করেন। বাংলায় সর্বোচ্চ 
নম্বর পাবার জন্য, তিনি ‘আনন্দবাজার পক্জিকা'র প্রতিষ্ঠাতা- 
সম্পাদক ৬প্রফুল্পকুমার সরকার মহাশয়ের সংগে যৌথভাবে বিশ্ব- 
বিভ্ভালয়ের বহ্কিমচত্্র স্বৰ্ণপদক লাভ করেন। পাশ করাবু পরেই 
তিনি গ্রামের ছ'মাইল দূরে মাথরুন নবীনচন্দ্ৰ ইনসটিটিতশনে 
শিক্ষাকতার কাজে যোগ দেন ৷ সেই বিভালয়েই ১৯৩৮ সাল থেকে 
প্রধানশিক্ষকের পদে থেকেই অবসর গহণ করেন | জীবনে তিনি 
আর কোথাও চাকরি করেননি | 

দশ-বরেরো! বছর বয়সেই কুমুদরঞ্জনের কাব্যচর্চ সুরু । তিনি 
বলেছেন_-“আম!কে আমার এক দূরসম্পর্কের মামা যতীন্দ্ৰনাথ মল্লিক 
বাড়িতে পড়াতেন-__-তিনিই আমাকে প্রথম কবিতা লেখায় উৎসাহ 
দেন। আর ছেলেবয়েসের লেখা আমার দেই সব কবিতা পড়ে 
আনন্দ পেতেন আমার মাসিমারা, প্রাম্যগৃছিণীরা । আমি পাঠ্য- 
পুস্তকের কবিতা ছাড়া আর কোন কবিতার খবরই জানতাম না। 
পললীগ্রামের যাত্রা, ফকিরদেবু গীত আর ন্বাখালদের গান আমার বড় 
প্রিয় ছিল ।” “খুব ছেলেবেলায় পড়ার মত গল্পের বই পাইনি। 
ছিলও না। বাড়িতে মহাভারত, হর্িকথা পাঠ হত-_তা। শুনতে 
খুব ভাল লাগত । একটু বড় হবার পর আরব্য উপন্যাসের গল্প- 
গুলোও ভাল লেগেছিল ৷” 

কলেজজীবনে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা তাকে প্রভাবিত করে। 
কিপলিং-এর কাব্যের ভক্তিভাব তাকে মুগ্ধ করত । শিশুকাল থেকেই 
তিনি ছিলেন ভগবৎপ্রেষিক । তাছাড়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেন 
জীবন ও বাণী তার জীবনে গভীর রেখপাত করেছিল । 

কুমুদরঞ্জন যখন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র তখন 'নব্যভারতে' তার 
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প্রথম কবিত। প্ৰকাশিত ছয়। ১৯০৯ খুঃ অ: তার প্রথম কাব্যগ্ৰন্থ 
‘লতদল’ প্রকাশিত হুয়। এই সময় তিনি মাথরুন হাইস্কুলের অস্থায়ী 
প্ৰধান শিক্ষক । 

কুমুদরঞ্জন রবীন্দনাথকে প্রথম দেখেন ১৯০১ সালে। তিনি 
তখন এক. এ. দ্বিতীয় বাধিক শ্রেনীর ছাত্ৰ ৷ কর্ণওয়ালিশ ফট 
মজ্মদার লাইব্রেরী থেকে ছুটি পত্রিকা প্রকাশিত হৃত--‘সমালোচনী’ 
ও ‘নবপধায় বঙ্গদর্শন । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দু'টি পত্রিকারই 
সম্পাদক ৷ 'শাঙন' নামে কুমুদরগ্ুনের একটি কবিতা তখন 
সমালোচনী’তে ছাপা ছয়। এই অফিসেই তিনি কবিগুরুকে 
প্রথম দেখেন । 

কুমুদ্রপ্ুনের প্রথম কাব্য ‘শতদল’ প্রকাশিত হলে, রবীন্দ্রনাথ 
এই বই পড়ে লিখলেন__“আপনার শতদল পড়িছ্বা আনন্দিত 
কইলাম | ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি মৌচাকের ছোট ছোট 
কক্ষের মতো রসপূর্ণ হইয়াছে। কখনে! কখনো মৌমাছির হুলের 
পরিচয় পাওয়া যায়” পরে বুবীন্দ্নাথ আর একটি চিঠিতে লেখেন-- 
“মাসিকপত্ের আপনার যে-কোনো কবিতা পড়িয়্াছি 'তাহাতেই বিশেষ 
আনন্দ পাইয়াছি। আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গসাহিত্যে অম্লান 
শোভায় বিরাজ করিবে 1৮ 

তারপর রবীন্দ্রনাথের সংগে কুমুদরঞ্জনের অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ 
কছেছে। কুমুদরগুনের একটি গান-‘ওরে মাঝি তরী হেথা বাধবো 
নাকো আজকে সাঝে' খুব জনপ্রিয় হয় । অনেকে মনে করেন ষে 
গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা ৷ তাই কবি রবীন্দ্রনাথ কুমুদরঞ্জনকে 
বলেন-__“ওহে, তোমার গান যে আমার ওপরও চাপিয়েছ।’ 
কুসুদরগ্তল সব ব্যাপারট! শুনে বলেছিলেন--'ভালোই তো, নদী 
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ষদি সাগরে মেলবার সোভাগ্য লাভ করে তাতে আপনার বাধা 
দেওয়া! কেন ?' 

কুমুদরঞ্জন আজীবন যে গ্রাম্য পরিবেশে কাটিয়েছেন, সেই 
পরিবেশের অভিজ্ঞতাকেই সাহিত্যের মধ্যে সহজভাবে প্রকাশ 
করেছেন! ১৯৬২ সালে কবি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন । 


গ্রন্থাবলী 


শতদল (১৯০৬), বনতুলসী (১৯১১), উজ্জানী (১৯১১), একতারা 
(১৯১৪), বীথি (১৯১৫), বীণ! (১৯১৬), বনমলিক। (১৯১৮), নূপুর 
(১৯ ২২), রজনীগন্ধা (১৯২১), অজয় (১৯২৭), তুণীর (১৯২৮), চুর্ণকলি 
(১৯৩০ ), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮), শ্ৰেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৭), দ্বারাবতী 


( নাটিক| ) (১৯২৭), কুমুদরঞ্জন কাব্যসস্তার, ভূমিকা কালিদাস রায়, 
প্রতিকৃতি । 


কুমুদরগুন মল্লিক ( ১৮৮২-১৯৭০ ) 
ডঃ হরপ্রসাহ মিত্ৰ 


রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বিভিন্ন কবিগোষ্ঠীর মধ্যে কুমুদরঞ্জন 
একটি শ্বাতন্ত্র্ের চিহ্ন । করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ষতীন্দ্ৰমোহন 
বাগচী প্রভৃতি কবিদেরই তিনি সমসাময়িক ! কালিদাস ব্াঘ্ের 
কবিপ্ৰকৃতির সহিত ভক্তিভাবের অভিব্যক্তিতে তাঁহার কতকট?৷ 
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সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। তবে, কালিদাস ৰায় যতটা কলাকৌশল 
সচেতন, কুমুদরঞ্জন সেরূপ নহেন ৷ তিনি প্রধানতঃ পল্লীজীবলের 
কবি । বর্ধমান জেলার উজাশী-নিবাসী এক শান্ত, সরল, নিরহ্ঙ্কার 
কবিমনের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে তাহার কাব্যগ্রন্থগুলিতে । তাহার 
কবিতার বইগুলি হইল--শতদল (১৩১৩), বনতুলসী (১৩১৮), 
উজালী (১৩১৮), একতভাব (১৩২১), বীথি (১৩২৩), বীণা (১৩২৩), 
বনমলিকা (১৩২৬), নৃপুর (১৩২৮), রজনীগন্ধা (১৩২৯), অজয় 
(১৩৩১), তুণীর (১৩৩৫), চণকালি (১৩৩৭), ন্বর্ণসন্ধ্যা (১৩৫৫), 
শেষ্টকবিতা (১৩৬৮) । '্বারাবতী' নামে তাহার একখানি নাটক 
প্রকাশিত হয় ১৯২০ শ্রীষ্টাব্দে। 
মোহিহলাল মক্তমদার রচিত কুমুদরঞ্জনের কবিতার রসগ্রাছী 
সমালোচনা সুপরিচিত! কুমুদরগ্ুনের কবিকর্মের বিশেষত্ব হইল 
ভাছার সরল উপমাগুলি এবং তাহার একপ্রকার অসংবৃত ভঙ্গি । 
ছন্দে ঠাহার নৈপুণ্যের পরিচয় রহিয়াছে বিভিন্ন দৃষ্টান্তে। একটি 
কবিতায় তিনি লিখিয়া ছেন-_ 
তোমাদের আচরণে দোষ দেবনা, 
করন! পছন্দ যে নিষ্ঠাপনা 
বায়ুর মতন ঠিক মন চঞ্চল, 
কোন্‌ ফুলে ভর গিয়া কার অঞ্চল, 
নিজেরা নিজেকে ভাব ডেস্ডেমোনা | 
__পথভ্রষ্টা £ ‘শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ, ১৩৪৬ । 
ছন্দে তাহার এইরূপ দক্ষতার প্রসঙ্গ ব্যতীত তাহার কবিতার 
"অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে স্মরণীয় আমাদের অতীতের বিভিন্ন কীতির 
স্মৃতি, পুরী বৃন্দাবন মথুরা ইত্যাদি ভীর্ঘক্ষেত্রের বন্দন।,-সন্তান- 
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হৃদয় দিয়| জগ55ননীর মহিমা আম্মাদনের প্রয়াস, -কবিমনের 
আশা-আকাজকা। ও ব্যর্থতার অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি । 
কুমুদরগ্রনের কয়েকটি কবিতায় কবি ও সমালোচকের সম্পর্ক 
সম্বন্ধেও ইঙ্গিত আছে । বাস্তব সংসারের নান! চাহিদার প্রতি এক 
ধরণের উদাসীনতা রক্ষা করিয়া--অজয়ের সৌন্দর্যে, রাঢ়ভূমির পলী 
ও প্রান্তরের মহিমায়, দীন দরিদ্র সাধারণ মানুষের সরল জীবলের 
স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিবার ক্ষমতা ছিল তাহার । “কবির দুঃখ’ 
নামে একটি কবিতায় তিনি লেখেন-_ 
পেচক তাহারে নিবোধ বলে 
দারিদ্র বলে গৃধ, 
ৰ বিজ্ঞ বাদুড় চক্ষু মুদিয়া 
খুঁজিছে তাহার ছিদ্র ৷ 
সে তখন বসি মাধবী-কুণ্রে 
কণ্ঠের স্থধ! ঢালছে 
চিত্ৰার উঘা জাগিছে সে ডাকে 
সরমে কপোল লাল্‌চে । 
প্রকৃতির রূপলাবণ্যে মগ থাকিবার প্রবণতাই তাহাকে জীবনের 
শেষ প্রহর অবধি শান্ত, আত্বান্থ ও জ্রীবনামুরাগী কবি হিসাবে চিহ্নিত 
কৰিয়া দিয়াছে। তাহার ‘উজ্জানি'-র ‘হংস খেয়ালীর’ স্থখী মাঝির 
মতোই তিনি সংসারের কোলাহল হইতে দূরে আত্মরক্ষা করিয়াছেন ! 
বিভিন্ন বৈষম্য প্রসঙ্গে তাহার সমসাময়িক কবি করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালিদাস রাছের সহিত তাহাৰ রচনার সাদৃশ্যও 
যেমন দেখ! যায়, তাহার সরল ভক্তির স্বাতন্ত্যটুকুও তেমনি 


সবস্পষ্ট | 
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কুমুদরগুনের জীবন কাটিয়াছে প্ৰধানতঃ পল্লী-পরিবেশেই । 
মাথকন গ্রামে দীর্ঘকাল শিক্ষকত৷ কৰিয়া তিনি অবসর গ্রহণ 
করেন তাহার 'উজানি প্রকাশিত হুইবার্য পরে কালিদাস রায় 
লিখিসাছিলেন-__ 
এঁ বাশের বাশিতে কে গে। পান গায় 
পল্লীর মাঠ ভৱিয়া ? 
ডাকে মাঠ পানে ঘরের পরাণ হরি ৷ 
এ কোন বাউল পল্লী দুলাল 1 
কফিনে এলো কি রে ব্রজের রাখাল ? 
নীলকঞের ললিত কণ্ট এলো কি আবার ফিৰিয়া ? 
দাশু বায় এলো স্বরগের পথ থুরিয়া ? 
কুমুদরগুনের সহিত দাশু রায়ের এই সাদৃশ্যবোধটুকু তাহার 
সমকালীন বিদ্বান কবিভ্ৰাতার দৃষ্টি আকধণ করিয়াছিল । 





সাহিত্য সংবাদ 


অক্ষরকুহার দত্তের সার্ধ জম্মশতৰা্ষিকী । উনিশ শতকের গদ্যলেখক 
অক্ষয়কুমার দত্তের সাদ্ধ জন্মশতবাধ্িকী উৎসব উপলক্ষে ১৮ই জুলাই 
কে'লকাতার ইউনিভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় । অন্যান্য আলোঢচকদের মধ্যে ছিলেন_-সৌমেজ্রনাথ ঠাকুর, 
ডঃ রমা চৌধুরী, জগদীশ ভট্টাচার্য, ত্রিপুরাশঙ্কর  সেলশান্রী । 
রমেশ্রনাথ মল্লিক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে--অক্ষয়কুমারের 
শ্তিজড়িত মসজ্িনবাড়া স্ট্রিটের নাম বদলে ‘অক্ষয়কুমার দত্ত সরণী’ 


১ষ৮্ই কৃল৷ই ১৯৭০ 


কার) হোক ৷ = তাছ!ডা অঙ্গয়কুমারের রচনাবলী প্রকাশের উপরও গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। 

নাট্যকারের লোকান্তর । নংটাকার শ্রীপ্রবোধকৃমার মজুমদার (৭০) 
সম্প্রতি কলকাতায় পরলো।কগমন করেছেন ৷ শ্রীমজুমদারের ছুটি জনপ্রিয় 
নাটক £ 'শুভযাত্রা,, ‘জন্মতিথি’ | যথাক্রমে ১৯৩১ ও 
ক ১৯৩৪ সনে নাটক প্ুটি নাটানিকেতনে অভিনীত হয় । 
পরে, ১৯৫২ সনে, "শুভযাত্রা,র গল্পবস্ত নিয়ে একটি 

চলচ্চিত্ৰও নিমিত হয়। 
পরলোকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রখ্যাত বহম্য ওপন্যাসিক 
জীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার সকালে বোম্ব৷ই শহরের আনধেরিতে 
=> < আমিন ১১৭৭ পুত্ৰগৃহে ৭১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন । 
২২লে সেপ্টেম্বর ১১৭০ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি দেড়মাস 


বহর অসুস্থ ছিলেন ৷ বোষ্বাইয়ের চম্দনবাড়ি শ্বশানে 
তার অন্ত্যেক্চিক্ৰিয়! সম্পন্ন হয় । 


+0৯ 


ঈস্বরচজ্ঞ বিভাসাপগরের সাৰ্ছ জনদ্মশতৰান্বিকী । বিদ্যাসাগরের দেড়শততম 
জন্মদিন উপলক্ষে ১ই আশ্বিন পশ্চিমবঙ্গে সরকারী দুটির দিন ঘোষনা 
করা হয়) এই উপলক্ষে কলকাতায়, সারা পশ্চিমবক্ষে এবং বিদ্যসাগরের 
জন্মস্থান বীরসিংহগ্রামে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন 


৯ই অ'ছিন 
২৬শে সেপ্টেম্বর কর) হয় । বাংল! তারিখ অনুসারে ১১ই আম্িনও 
শমিবার বহুস্থানে অনুষ্ঠান হয়। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দির। 


গাজী অ্রদ্ধ) নিবেদন করে বলেন-_ “দ্ৰস্বরচজ্দ্ বিদ্যাসাগর ভারত ইতিহাসের 
এক বিশ্ময্নকর নাম, আমাদের নবজাগরণের আ্রষটী এক মহাপুরুষ ৷” 
১ই আশ্বিন, কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি'র 
সভ৷ হয় ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেজ্রনাথ সেন, 
ব্ৰাজ্যপালের মুখা উপদেষ্টা বিনয়ভুষণ ঘোষ. ডাঃ রমা চৌধুরী__ উপাচার্য 
ব্রবীআভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়র প্রশান্ত শৃর, শিক্ষাসচিব জে, সি, 
সেনগুপ্ত ও আরও অনেকে বিদ্যাসাগরের মর্মরমৃত্তিতে মালাদান করেন । 

সন্ধায় কোলকাতা তথখাকেজ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত সভায় 
সভাপতিত্ব করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সকালে কোলকাতা তথ্যকেক্সে এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ 
দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শের পিং অনৃষ্ঠানিক ভাবে ২০ পয়সার ডাকার্টিকিট 


প্রকাশ করেন ! 
কোলকাত৷ ব্ৰান্তীয় পরিবহন বিদ্যাসাগবের প্রতিকৃতিযুক্ত টিকিট 


বিক্ৰয় করেন ৷ 

‘লাইটহাউস’ প্রেক্ষাগৃহে ‘নিখিল ভারত বিদ্যাসাগর ম্মারক সমিতি’র 
উদ্যোগে একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ ৷ প্রধান 
অতিথি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ৷ শ্রীসৌমেভ্্রনাথ ঠাকুর, ডঃ 
আভ্ুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ রমা চোধুৱী, শ্রীধীরেজ্নাথ দাশগুপ্ত প্রন্নখও 
সভায় ভাষণ দেন । 

শান্তিনিকেতনে বৈভালিকের গানে অনুষ্ঠানের সুচন| হয়। আলোক- 
মালায় সজ্জিত পোরপ্রাঙ্গণে ছাত্র ছাত্রীরা দেশাত্মবোধক গান করেন ৷ 
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বিকেলে “বিচিত্রা' ভবনে ‘বিদ্যাসাগর ও প্রবীজ্রনাথ' বিষয়ে এক প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন শ্রীবিনয় ঘোষ | 

বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন__ 
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীশের সিং । 

পূর্ববঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদ্যাসাগরের রচনাবলী প্রকাশ 
করা হয়। সম্পাদনা করেন--রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
গোলাম মুসেদ । 

পৱনোকে ডঃ দ্বিজেজ্রলাঙগ পল্োপাধ্যাক্স । বিখ্যাত অনোবিজ্ঞাশী 
ডঃ দ্বিজেজ্বলাল গঙ্গোপাধ্যায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সৃখললে করনানী 


১৭শ আন্বিন হাসপাতালে ৬৭ বছর বম়পে পরলোকগমন করন । 
১৪ই অক্টোবর তিনি কোলকাতা এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি 
বৃপবর 


ছাত্র ও গবেষক ছিলেন ৷ বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞান 
চর্চায় তার দান উল্লেখযোগ্য ৷! বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এর ‘জ্ঞ।ন বিজ্ঞান’ 
পত্রিকার সংগে তিনি সক্ৰিয়ভাবে মুক্ত ছিলেন ৷ 

পরলোকে যণ্ট, রাণী মিত্ৰ । লেখিকা শ্রীমতী মণ্টাারণী মিত্ৰ 
সন্নাসত্লোগে পরলে৷কগমন করেন । 
ওরা কাণ্তিক মণ্টুরাপী মিত্র (ঘোষ) $ জন্ম ৬ই নভেম্বর 
২০শে অক্টোবর ১৯১৭ ; মৃত্যু ২০এ অক্টোবর ১৯৭০ । পিতা শ্রীশচন্দ্র 
১১১ ঘোষ ( মৃত্য ১৯৬৯); জননী কিরণবাল৷ ঘোষ । 

পিতার কর্মোপলক্ষে মণ্টুরাণী কৈশোরকাল অবধি বর্ম। দেশে ও 
আন্দামানে ভ্রমন করিয়া পরে কলিকাতায় আনিয়া! আশুতোষ কলেজ 
হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯৩৮) এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম-এ ক্লাসে ভতি হন। কঠিন 
ব্যাধি ও দীর্ঘ রোগশয্যার ফলে তাহার ছাত্রীীবনে ১১৪০ সালে 
ছেদ পড়ে । 

১৯৪২ সালে বিবাহ হয়। স্বামী অধ্যাপক্‌ হ্রপ্রসাদ মিত্র । ১৯৪৭এ 
একমাত্ৰ পুত সুমিত মিত্র জন্মগ্রহণ করে । 


২৯৯ 


‘বৰ্ধবাণী’, ‘শ্ৰীহ্্য' ‘নবশক্তি’, বসুমতী ৷ মাসিক ও সাপ্তাহিক ) ‘পরিচন্র' 
( সুধীজনাথ দত্ত প্রড়তি পত্রিকায় তাহার কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শতবান্িকী । দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন দামের জন্ম- 
শতবাবিকী আজ বাংলা তথ! সারা ভারতবর্ষে সাড়ম্বরে পালিত হয়। 
তিনি শুধু দেশলায়ক ছিলেন না সাহিত্যচর্চাও করেছেল__তাই এই দিনটি 
বাংলা সাহিতে৷ও স্মরণীয় । এদিন কোলকাতায় রাজ্গভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোনে একটি পনের ফুট বেদীর ওপর বারো ফুট উচু দেশবন্ধুর পূৰ্ণাবয়ব 


ব্রোঞ্জ মৃতির আবরণ উমোচন করেন রাজ্যপাল 
১৪ই আাদ্তিক 
৫ নতেশ্বয় শান্তরিস্বক্লপ ধাওয়ান 1 এই উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি 
সৃহস্প বক 


ডি ডি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশবন্ধুর 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ৷ এছাড়া আরে! বহু অনুষ্ঠান হয় । আজ 
সারা দেশে ছুটির দিন ঘোষনা করা হয় । 
বলেনা শতৰাখিকী । ঠাকুর পরিবারের অন্যতম সাহিত্যিক 
বলেল্রনাথ ঠাকুরের আজ আন্মশতবাধিকী । তাকে শ্মরণ করার জন্য 
'টেগর রিলার্চ ইনস্টিটিউট’ ও “বৈতালিক' এর উল্যোশে 
সী ৪9নং এলগিন ৰোডে এদিন সন্ধ্যা ৭ টায় একটি ভাবগনত্তীর 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এই সভায় সভাপতিত্ব 
করেন--শ্ৰী প্ৰমথ নাথ বিশী ৷ প্রধান বক্তাক্নপে ডঃ ভবতোষ দত 
দীৰ্ঘ আলোচনায় বলেজ্বলাহিতোর নব মূল্যায়ন করেন । এছাড়া 
ভঃ সৃশীল রায় ও সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেকজ্রনাথের প্রতি 
আন্ধা নিবেদন করেন । শতবাধিফী উপলক্ষে বিভিন্ন সমালোচকের 
প্রবন্ধ নিয়ে একটি গ্ৰন্থ প্ৰকাশের ব্যবস্থা করা হয়) গ্রন্থটির সম্পাদনা 
ও সহ-সম্পাদনার ভাৱ দেওয়া হয় যথাক্ৰমে--দেবদাস জোয়ারদার 
ও অশোক কুঞ্জুর ওপর ৷ 
জোড়াসাকোয় রাবীজ্ঞভানুত্ভী বিশ্ববিদ্যালয়েও এক সভা হয়। 
পোঁব্লোহিতা করেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ । 
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পিসি 


পল্ললোকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আনাৱায়ন পনোপাধ্যায় । প্রখ্যাত 

কথাসাহিত্যিক ডঃ নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় 
কলকাতায় শেঠ শুকলাল করনালি হাসপাতালে শেষ 

চখ কাৰ্তিক **, নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ শুক্রবার রাত্রে তিনি 

নভেঃ ৭০ সবি সু 

সেরিব্রাল থ্রমবোদিস রোগে আক্রত্ত হন ৷ আসল 

স্বত্বার কথা৷ যেন নারায়নবাবু আশ্গেই হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন তাই 
তার ছদ্মনামে লেখ। ‘সুনদ্দর জার্ণালে’র সাম্প্‌ তিক রচনা “অসুস্থ শরীরের 
ভাবনা'-য় ( দেশ’ পত্রিকায় প্ৰকাশিত ) লিখেছেন-_ “অসুস্থ শরীর নিয়ে 
বিছানায় পড়ে আছি---অসুস্থ শরীরে জাপাল লিখতে লিখতে ভাবছি পরের 
সংখ্যায় সুলন্দের পাতাটি যদি না থাকে তাহলে জানবেন, আর একটি 
কমনম্যান বাঙালীর অবল্গপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল ৷” 

স্বত্বাকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর ৷ তিনি একমাত্র পুত্র এবং 
পড়ী সৃলেখিকা অধ্যাপিকা ডঃ আশা দেবীকে রেখে যান । 

বেতারে এবং লোকমুখে ভার পরলোক্গমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার 
সংগে সংগে স।হিতিক, সংবাদিক, নাট্যকার, সঙ্গীতশিল্লী এবং ছাত্র ও 
পাঠকমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে ৷ অনেকেই শেঠ শুকলাল করনানি 
হাসপাতালে প্ৰিয় সাহিতঠিককে শেষবারের মত দেখতে যান £ হাসপাতালে 
যারা গিয়েছিলেন, দের মধে। ছিলেন সবজ্জী মনোজ বসু, ডঃ নীহার রঞ্জন 
গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সাগরময় ঘোষ, লীরেন চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার ঘোষ, 
বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

৯ই নভেম্বর' সোমবার, সুখলাল করলানী হাসপাতালে সকাল আটটায় 
‘মোনা কণাৰে’ তার মৃতদেহ রাখা হয় সকলের শেষবারের মত দর্শনের 
অদ্য ৷ সেখান থেকে তার মরদেহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিষে 
যাওয়া হয় । সেখানে উপাচার্ঘ ডঃ -সতোনব্দ্রনাথ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ 
থেকে প্ুষ্পার্থ নিবেদন বরেন । সেখান থেকে শোক-মিছিল সিটি কলেজ 
হয়ে তার পুরোনে। বাড়িতে যায় । লেখান থেকে শিয়ালদ! হয়ে দক্ষিণ 
কলকাতায় মনোজ বসুর বাড়ীর সামনে গেলে, সেখানে ছিলেন তার পত্নী 
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আশা দেব । এরপর বর'সবিহারী এভিনিউ হয়ে মতেদেহ কেওড়াতলা 
শ্যলানে আনা হয়। সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ 
থেকে তার মরদেহে মালাদান করা হয়। পুত্ৰ অরিজিৎ আার 
মুঘাগ্রি করেন । 
পরলোকে বীরেজ্রচজ্রম সে ॥ অগ্নিম্বপের বিপ্লবী জীবীৱেজচল্দ্ৰ সেন, ৭৮ 
বছর বয়সে পণ্তীচেরী অরবিন্দ আশ্রমে পরলোকগমন করেন ৷ শুহটের 
টিনার যার বানিয়াচকে তার জন্ম । আলিপুর বোমার মামলায় তার 
ইহা দ্বীপান্তর হয় । তিনি সাপ্তাহিক ‘তরুণ ভারত", মাসিক 
‘নারায়ন’ ও সাপ্তাহিক ‘বিজলী’ পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন । তার ‘কালী মায়ের বোম!’ ‘ছিল্ন-হস্ত দস্যু ইজ্বনাথ’ গ্রস্থদ্বাট 
উল্লেখযোগ্য । 
লরলোকে প্রখ্যাত বৈষবশান্ত্রজ্ঞ রাঘাগোবিন্দ নাথ । গত তিনদিন 
সদিতে ভুগে, ১২ বছর বয়সে, মঙ্গলবার রাত লাড়ে আটটায়, 
১ ই অগ্তঃ ১৩৭৭ উঠ রাধাগোবিন্দনাথ তার দক্ষিণ কলকাতাস্থ রসারোডের 
১লা ডিসে? ৭৭ বাসভবনে পরলোক গমন করেন ৷ টার এক পুত্র ও তিন 
বাত কন্যা বর্তমান । ডঃ নাথ তার শিক্ষকজীবনে দীৰ্ঘকাল 
পু্বপাকিস্তানে কাটান ৷ ভার 'চৈতহ্-চরিভের উপাদান’ গ্রস্থটির জন্য 
তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান ৷ তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'শ্যৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
দর্শন'-ও উল্লেখযোগ্য । তিনি সরোজিনী স্বর্ণপদক এবং কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি পান ৷ বুধবার দ্বপ্বরে ভার বাসভবন 
থেকে একটি শোকযাত্র বের হয় । 
অনন্যসাধারণ মেধাসম্পন্ন দীর্ঘ ৯২ বছরের বৈচিতময় জীবনের অধিকারী 
ডঃ নাথের জন্ম ১৮৭৯ খৃঃ ৷ পূর্ব পাকিস্থানের অন্তগর্ত নোয়াখালীর বসু- 
ঘহিতা তার জন্মস্থান । গ্রামের পাঠশালা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং 
কলেজের পাঠ শেষ করে ১১০৫ খ্বঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
গলিত শাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন । ভারতের জাতীয় জীবনের. সেই 
প্রনর্জাগরলে তিনিও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন ৷ তাই পরবর্তী জীবনে 
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চট্টগ্রাম সরকারী অধ্যাপকের রাজ সম্মন প্ৰতা৷খান করে তিনি কুমিল্ল। 
বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন । 
এই সময় থেকেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান 
ও সংস্থায় তিনি নিজেকে মুক্ত করেন ৷ তীারই প্রচেষ্টায় কুমিল্লা ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্ক ও অপর ক্রয়েকটি যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রারস্তিক গঠন সম্ভব হয়েছিল । 
বহুবিধ কর্মের মধ্যে যৌবনের অফুরন্ত উদ্যম নিয়োজিত করলেও তিনি 
নিরলসভাবে সুপ্ৰাচীন সংস্কৃতি সাহিত্য ও. বঙ্গভাষার সেবায় বেশী সময় 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 
বৈষ্ণব শান্ত্র ও সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রতিষ্টিত তাত্ত্বিক, রসজ্ পণ্ডিত ডঃ নাথের 
রচিত ‘জীচৈতন্থা চরিতামৃত” গ্রন্থ বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর নিকট এক 
উল্লেখযোগ্গা সৃস্টি । তার ভাগবৎ গোঁড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ( ৫ম খণ্ড) গ্ৰন্থও 
সকলের কাছে সমানভাবেই সমাদৃত । 
তার অপরিসীম পাণ্ডিতোৱ স্বীকৃতি হিসাবে কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 
তাকে সরোজ্িনী বসু সুবৰ্ণ পদক ও ডি-লিট উপাধি দ্বার! ভূষিত কৰেন । 
প্রবৰ্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালও ঠাকে ডি লিট উপাধিতে সম্ফানিত 
করেন ।  বৈষ্ণবশাস্ত্ৰে অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের জন্য ৰৃন্দাবন বৈষ্ণব থিয়ল- 
জিক্যাল ইলিউডাপিটিও তাকে ডি-লিট উপাধি দেন ৷ নবদ্বাপের বৈষ্ণব 
সমাজ তাকে 'বিদ্যাবাচজ্পিত' ও সিঁখির বৈষ্ণব সম্মিলনী তাকে ‘ভাগবত্তৃষন 
উপাধিতে ভূষিত করেন ॥ সম্প্ৰতি তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারও লাভ কৰেন ৷ 
অসাধারণ তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েও তিনি ব্যবহারে প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন । 
মৃত্যুর পুৰ্ব পর্যন্ত 'শ্রীমন্তাগবত-টিক রচনার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন । কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি ৷ 
পরলোকে ওঁপতাসিক শ্ব্সরবিদ্দ দত্ত । ওুপন্যাসিক শ্রীঅরবিম্দ দত্ত 
= সি’খির, প্ৰাণনাথ স্বর লেনের একটি বক্তির' বাসভবনে ৮২ বছর বয়সে 
৮ই ডিসেম্বর পরলোকগমদ করেন ৷ তিনি বিধবা 
পরী, এক পুত্ৰ ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন । তার 
রচিত গ্রন্থের মধ্যে বামুন-বাঙ্গী '( ১৩৩২ ) নারীর মন (১৩২৬), 


ষ্ট্‌ ভিলেম্বর ৭০ 
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পিপণস) ( ১৩৪৩ ), প্রণয় প্রতিমা, রক্তের টান (১৩৩৮), কামিখোর 
ঠাকুর (১৩৪৩), প্রভৃতি উপস্যাসগুলি প্রসিদ্ধ । বামুন বাগ্দী 
উপন্যাসটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল । কয়েকটি উপন্যাদ তেলেগু 
ভাষায় অনুদিত হয় ৷ এককালে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন ৷ শরংৎচন্দ্রীয় 
রচনাশৈলী ও ভাবাদর্শ তার রচনায় পরিলক্ষিত হয় । তংকালীন প্ৰসিদ্ধ 
মাসিক পত্রিক! 'তপোবনে' র (১৩৪৫) তিনি মুগ্র-সম্লাদক ছিলেন ৷ বৰ্তমানে 
ঘর্দশাগ্রস্ত এই সাহিত্যিক পরিবারকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন ৷ 

জন্ম-_ খুপন। জেলার খেশরা গ্রামে । পিতা--দ্বারকানাথ দত্ত । 

মোক্িতচন্দ্র সেনের জন্মশতবান্যিকী । রবীজ্রনাথের সমকালে ভার 
গুণমুক্ষ বিদগ্ধ পাঠক এবং তার কাবাগ্রন্থের সম্পাদক 
মোহিতচজ্্র সেনের জল্মশতবাধিবী শাস্তিনিকেতনে 
পালন করা হয়। 


৮ ডিসেম্বর ’৭০ 


১৮৭০ সালের ১১ই ডিসেম্বর মোহিতচনজ্দেৱ ক্রন্ম । পিতা ভয়কৃষ্ণ সেন । 
মোহিতচন্দ্ৰ শিক্ষকতার পবিত্র ব্ৰত গ্রহণ করেন । রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে 
তিনি শেষপৰ্যন্ত শাসত্তিনিাকেতানে আশ্রম বিদ্যালয়ে যোগ দেন ৷ ১৯০৩ সালে 
মোহিতচজ্ঞ রবীজ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের একটি সংকলন প্রকাশ করেন ৷ এই 
সংকলনের বৈশিষ্ট্য এই যে কবিতাগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে সাজানো 
হয়েছিল, এবং একটি করে নাম দেওয়া হয়েছিল । খেমল--যাত্রা, হৃদয়- 
অরপ্য, নিজ্ঞমণ, বিশ্ব প্রভৃতি ( ১৯০৬ সালের ৯ই জুন মাত্র ৩৬ বছর বয়সে 
মোহিতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 

পরলোকে অধ্যাপক বিস্বৃতি চৌধুরী । বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক 
বিভূতি চৌধুরী বৃহস্পতিবার শেষরাত চারটায় দমদম কবি নবীন সেন রোডে 
ভার নিজস্ব বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন ৷ স্ৃত্যুকঙ্গে তার বয়স 
হয়েছিল ৫৮ ৷ অধাপক চৌধুরী বেশ কিছুদিন ধরে ফুসফুসে ক্যানসার 
রোগে ভুগছিলেন । 

১৯১২ সালের ৮ জুন চট্টগ্রামের শাকপুরী গ্রামে তার জন্ম । ১৯৩৬ 
সালের এম এ পরীক্ষায় তার' আসন ছিল প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ৷ 
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এরপর স্কুলের শিক্ষকতা এবং ১৯৩৯ সালে তিনি মিটি কলেজে বাংলা 
সাহিত্যে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন । পরে তিনি বাংলা সাহিত্যের 
প্রধান হন। 

১৯৫০ সালে বঙ্গবাসী কলেজে আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনে ষথন 
নৈশ স্ত্রাতকোত্তর বাংলা বিভাগ খোল হয় তখন তিনি অধ্যাপক হিসাবে 
যোগ দেন ৷ রুবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের, বাংল! সাহিত্যে অধ্যাপনার 
কাজেও তিনি জড়িত ছিলেন । । 

ছোটবেল৷ থেকে বিভৃতিবাবুর বরৰীন্দ্ৰ সাহিত্যের প্ৰতি অনুরাগ ছিল 
প্রগাঢ় । মুখে মুখে কবিতা রচনা ও তা আবৃতি করে সকলের প্রশংসা 
কুড়োতেন ৷ ছাত্রাবস্থায় ১৬ বছর বয়সে তার প্ৰথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাখী’ । 
এরপর ‘মাটির প্ৰদীপ’ প্ৰকাশিত হয়। 

১৯৩৭ সালে চট্টগ্র।ম অন্তাগার লুণ্ঠন অভিযানের অন্যতম বিপ্লবী নায়িকা 
প্রীতিলতার ছোট বোন কনকলতার সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন । 
মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী ও তার হই কন্যা ও এক পুত্রকে 
রেখে গিয়েছেন । 

অধ্যাপক চৌধুরীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ররীভ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচাৰ্য ডঃ রমা চৌধুরী ও অন্যান্য আধ্যাপকরা। তার বালভবলে যান । 
পরে বহু সাহিতমানুরাগী, অধ্যাপক ও ছাত্রদের উপস্থিতিতে কেওড়াতলা। 
মহাশ্ৰশানে ভার শেষকৃতা সম্পন্ন হয় । তীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের 
অন্য এদিন রবীক্ুভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখ হয় । 

পল্পঙোকে কবি রুমুদরঞ্জন মনক্সিক। পল্লীবাংলার প্রেমিক কবি 
জীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৪ই ডিসেম্বর, সকাল দশট! কুড়ি মিনিটে, তার 
দান, তের বালিগঞ্জ প্রেসের বাসভবনে পরলোক গমন 
১৪ই ডিসেম্বর '*০ করেন । তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বহুর । 
শস্যোষ্বাত তিনি গত সোমবার ভার পল্লীগ্রামের গৃহ বর্ধমানের 
কোগ্রাম খেকে কলকাতায় এসেছিলেন তার পুত্ৰদের নতুন বসতবাড়ীর 
গৃহপ্রবেশে উৎসবে যোগদান করতে । তিনি কিছুদিন থেকে ব্ৰহংকো!- 
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নিউমোনিয়ায় আক্ৰান্ত হয়েছিলেন । তিনি পুত্ৰদের গ্হপ্রবেশের অনুষ্ঠান- 
কৰ্ম ক্রত সম্পন্ন করার জন্যে কলকাতায় এসেই বলতে থাকেন এবং গত 
শনিবার উক্ত অনুষ্ঠানও হয়। সকালে তিনি যথারীতি জ্যেষ্ঠপৃত্ 
জেঠতল্রানাথ মল্লিকের সংগে কথাবর্তা বলেছেন । নিজের ঘরে বসে 
ঘাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । 

কবির ছয় পুত্র, তিন কন্যা, ১৯ জন নাতি ও ১৯ জন নাতনি বর্তমান । 
ছয় প্রত্রই কৃতী । তার জোর্ঠপুত্র শ্রীজ্যোৎস্রানাথ মল্লিক মধাশিক্ষা পর্ষদের 
প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন ৷ তার মধামপ্রত্র ডাঃ সরিংনাথ মল্লিক রাজ্য 
স্বাস্থ্য আধিকারিকের সরকারী অধিকর্তা ছিলেন । ভার এক জামাতা 
বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা! শ্ৰীব্যোমকেশ মজুমদার ৷ কবির আর ছয় পুত্ৰ 
হলেন-__ভ্রশন্নাথ, রেবতীনাথ, প্রপ্রিনাথ এবং কোশাম্বীনাথ ৷ কবির স্ত্ৰী 
জীমতী সিন্ধুবাল৷ দেবী বর্তমানে অসুস্থ ॥ তার বয়স ৭৯ বর । 

তার মরদেহ বিকেল চারটের কেওড়াতল৷ শ্মশানে বিদুদংচ্‌ূলীতে দাহ 
করার জন্য আনা হয়। মুখাগ্নি করেন চোচপুত্র । বিচারপতি 
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বাগচী কবির শিয়রে উপবিষ্ট হয়ে গীত৷ পাঠ করেন । 
রবীজ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরীর পক্ষে, সাহিতা- 
তীর্থ, কথা-সাহিতা, রবিবাসর, বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ, আনন্দবাজ্ঞার, দেশ 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট বাক্তিদের পক্ষে কবির মৃতদেহ পুষ্পার্থা অর্পণ 
করা হয় । 

কুম্দরঙানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি । ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধায় সাহিত্যতীর্থের 
আসরে কুমুদরঞ্জনের শ্মতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন বিভিন্ন সাহিত্যিবৃন্দ । 
পৌরোহিত করেন জীমতী রাধারাপী দেবী ৷ সভায় 
সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হ্য়--(১) কুমুদ- 
রঞ্জনের স্মতি-শ্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, (২) সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ, (৩) প্ৰামাণ্য 
জীবনী প্রকাশ ; (6) বালিগঞ্জ প্রেসের যে অংশে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করেন, তার নামকরণ হোক 'কুম্বদঞ্ছন সরণী’ ৷ প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন 
আীৱ্মেল্রনাথ মল্লিক । 


১৬ই ডিলেশ্বর ১৯৭০ 
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এঁতিহাসিক যচ্বমাধ সরকার শতবান্বিকী পালন ৷ অচাষ যহুনাথ 
সরকারের জন্ম-শতবাঘিকী উপলক্ষে আল বৃহস্পতিবার বিকাল 
সাড়ে পাঁচটায় ১নং পশারক স্টিটস্ব এশিয়াটিক সোসাইটির উপরু- 
হবার রাডার তলায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ অনুষ্ঠানটির 
অগ্রঃ ৭৭ বৃহস্পতিবার আয়োজন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘদ, কাালকাটা 
হিসটোরিকাল সোসাইটি ও এশিয়াটির সোসাইটি 
মিলিতভাবে ৷ অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুন্বীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বলেন--জীয়ন্বনাথ সরকার সার্থক ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ ।শিক্ষাবিদ 
হিসাবেও তিনি ছিলেন যোগাতম । অনুষ্ঠানের সভাপতি এঁতিহাসিক 
রমেশচজ্জ মজুমদার শ্রী সরকারের সংগে কার ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণ 
করেন । সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী সরকারের চারিত্রিক 
দৃঢ়তার উল্লেখ করেন | অধ্যাপক নির্মল বসু, শ্রী এন, আর, রায়, শ্রী 
এন’ কে, সিংহ, অপ্যাপক জ্রে'এন, সরকার প্রমুখও ডাষণ দান করেন । 
শুক্রবার বিকাল সংড়ে চারটায়, জাতীয় প্রন্থযাগাবরে ডঃ বামেশচজ্ঞ্ 
মক্তুমদার “স্যার যদুনাথ সরকার সংগ্রহ” থেকে পুস্তক, পুঁথি, চিঠিপত্র 
প্রভৃতির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন । 
অঙ্জীল সাহিত্য সৃষ্টির অভিযোগে ব্রদ্ধদেৰ বস্তুর দণ্ড । ‘রাত ভরে 
বৃষ্টি’ উপন্যাসের লেখক খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্ৰীবুদ্গদেব বসু, ভারতীয় 
দগুবিধির ২৯২ ধারা ( অক্সালত৷ । অনুসারে ২০০ টাকা 
এ পৌৰ ১৮% ১৯ জরিমানা, অনাদায়ে একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হয়েছেন । অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট 
জী এইচ এস, বাড়ুরি এই দণ্ডাদেশ দেন ৷ 
শিশিরকুমার দাসের মেহের পুরস্কার লাভ। ভারত-জ'রমান সম্পর্ক 
নিয়ে লেখ। শ্ৰেষ্ঠ নিবছ্ের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
২য় জানু, "১ ১"ই আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের বাংলা ভাষায় 
১৯% রিডার ডঃ শিশিরকুমার দাস পশ্চিম জারমান প্ৰজাতন্তের 
নেহেরু পুরস্কার পেয়েছেন । ‘পশ্চিমের নাবিক £ প্ুবের সমুদ্ৰ’ নিবন্ধের 
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জন্য ডঃ দাস ৬ হাজার টাকার এই পুরস্কার লাভ করেন । পুরস্কার 
বিতরণ উৎসবে পঃ ভ্রার্সানির বানীদৃত উপস্থিত ছিলেন । 
পরলোকে জ্বহ্যাপক ভারকমাথ সেন । প্রেসিভেঙ্গী কলেজের 
ইংরাজী সাহিত্যের জনপ্রিয় অধ্যাপক তানকনাথ দেন ১৯৭১ সালের ১৯ই 
গার, জানুয়ারী কোলকাতায় পরলোকগমন করেন ৷ ১১০৯ 
শ্বধ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তার জন্ম ৷ ১৯১৫ খৃঃ তিনি 
কোলকাতার সেণ্টাল্‌ কলিজ্িয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯২১ 
খ্বঃ-এর এম এ পরীক্ষা পৰ্যন্ত তিনি প্রতিটিতে শীর্ষস্বান অধিকার করেন । 
১৯৩৪ খ্বঃ তিনি প্রেসীডেন্সী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপকরূপে যোগদান 
করেন ৷ উংরেজ্ী সাহিতো পঠন-পাঠনে তিনি ছিলেন জনকশ্রুতিস্বরূপ ৷ 
সারাজীবন তার জ্ঞানপিপাস। ছিল অদম্য । ছাত্রজীবনে তিনি-- “Things 
essential and 18185 circumstantial: প্রবন্ধ লিখে পাণ্ডিত্যের পরিচয় 
দেন ৷ ভার সুবিখ্যাত গবেষণাপত্ৰ-_ 'Hamletvs treatment of ophelia 
in the uunners scence --পুনমুদ্ৰিত হয়েছে ‘Readings on the 
character of Hiunlct (London 1950) গম্বে। সাহিতা, দৰ্শন, 
চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্য’ স্থাপতা, ইতিহাস বিজ্ঞান --সব বিষয়ের ছিল ভার 
জ্ঞানালোকের সম্প্রসারিত প্ৰক্ষেপণ ৷ 
পরলোকে ডঃ মতিলাল দাস ৷৷ লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং অবলর- 
প্রাপ্ত জেলাজক্র ডঃ মতিলাল দাস ২১শে জানুয়ারী তার নিউ-আলিপুরের 
ই EEE বাসভবনে পরলোকগমন করেন । তিনি রক্তচাপে 
২১ জানুয়াৱী «ই ভুগেছিলেন ৷ মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর । 
ৰ্হণ্পাতিবাক্ শ্ৰীদাস ১৮১১ শ্বঃ খুলনা জেলায় দাইভাগনা গ্রামে 
জন্ধ গ্ৰহন করেন ৷ তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন ৷ এম, এ, পরীক্ষায় 
প্রথম শ্ৰেণীতে প্রথম এবং আইনের ম্মাতক হন প্ৰথম শ্রেণীতে । 
১১৯৪৫-খৃঃ তিনি 'পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন । চাকবর্ীঞ্জীবনে প্রথম তিমি 
ছিচলন রাগেরহাট কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ৷ পরে তিনি জুডিসিয়াল 
সাভিমে যোগদান করেন'। ভার রচিত গ্রন্থ-গুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী, 
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খাপ্বেদের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগা । ডঃ দাস বহু দেশ ভ্ৰমন করে “বিশ্ব 
পরিক্রমা, রচনা করেন ৷ তিনি কবিতা, গল্প, উপন্য।)সও লিখেছেন । 
করম্বেকটি আইন গ্স্থেরও তিনি প্রপেত।। ভারত সংস্কৃতি পরিষদ-এর তিনি 
ছিলেন অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাতা । ভারত সংস্কৃতি প্রচারে তিনি ১১৩৬ খৃঃ 
ইউরোপ ৩১১৫৬ খৃঃ আমেরিকা ভ্ৰমন করেন । ডঃ দাসের স্ত্রী, ছয় পুত্র ও 
চার কন্যা বর্তমান । 

সাহিত্যিক প্রথমমাধ বিশীর ‘পদ্মগ্ৰী’লাভ ৷ এবারে প্ৰক্তাতন্ত্ৰ দিবসের 
১১ই মাঘ ১৩৭৭ ২+ = প্রান্থালে রাষ্ট্রপতি যে-সমন্ত জ্ঞানী গুণীদের সরকারী 
শেজানুল্লারী ১১৭০ খেতাব দান করেন, তার মধ্যে বাংলাসাহিত্যের 
গিনি উল্লেখযোগ্য শ্রষ্টা আীপ্রথমনাথ বিশীর ‘পদ্মশ্ৰী’ 
লাড অন্যতম । 

পূর্ববজে মাইকেলের পৈতৃক ভবন সংরক্ষণ । পূর্ব পাকিস্থানের 
সাহিতান্বরাগী বাক্তিদের পীর্ঘকালের চেষ্টায় এবং গণলেতা শেখ 
মজিবর রহমানের প্রেরণায় সেখানকার সরকার যশোহর জেলার 
সাগরগাড়ি গ্রামে মধুসূদন দত্তের পৈতৃক বাড়াটিকে 
ইতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে লংরক্ষাণের সিদ্ধান্ত 
করেছেন ৷ ২৫ শে জানুয়ারী মধুসূদনের ১৪৭-তম জন্মবাধিকী উপলক্ষে, 
২৬ শে জানুয়ারী লাগরঙ্গাড়িতে কবপ্বিহের প্রাঙ্গণে এক বিশেষ 
অনুষ্ঠানে তার ভগ্রপ্রায় বাড়িটি পাকিস্থান সরকারের পুরাতত্ব বিভাগের 
কাছে হস্তান্তর করা হয়। 

এই উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। 
আলোচনা সভা, সাংস্কিতিক সম্মেলন এবং মাইকেল মধুদসুন’ নাটক 
অভিনীত হয় । এই সঙ্গে কবির বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি পাঠাগারেরও 
উদ্ধোধন করা হয় ৷ যশোহর জেলা ছাড়া পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরেও সংগে 
সাইকেলের সম্পর্ক ছিল । ১৮৭১ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে একটি মামলা 
উপলক্ষে ব্যারিস্টার মধুসুদনকে প্রথম ঢাকা যেতে হয়। এরপর ১৮৭২ 
খ-ঃ ফেব্রুয়ারিতে তিনি আবার ঢাকায় যান ৷ কবি তখন আরমানি- 


১১ই মাঘ ১৩৭৭ 
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টোলায় পোগোজ সাহেবের বাড়িতে ওঠেন। ঢাকায় কবির স্মতি- 
বিজড়িত স্থানগুলি অনুসন্ধান করে সেখানে উপমুক্ত স্মতিফলক স্থাপনের 
চেষ্টা চলছে । 

মাইকেলের স্মরণসভা । সোমবার সকালে মাইকেলের ১৪৭ তম 
জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতা পোঁরসংস্থার উদ্যোগে আচাৰ্য জগদীশচজ্ বসু 
রোডে কবির সমাধির পাশে এক ম্মরপসভা অনুষ্টিত হয়। সভার প্রারম্ভে 
কলকাতা পৌরসংস্থা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইনফ্টীটিউট অব এপিক 
স্টাডিজ প্রভূত সংস্থার পক্ষ থেকে কবির মর্মরমৃতিতে মাল্যদান করা 
হয় । সভায় কবির স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শ্মতি মন্দির নির্মাণ ও সেই 
মন্দিরে মহাকাবা সম্পর্কীয় গবেষণাষুলক গ্রন্থাবলী সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করার জন্য প্রস্তাব তোলা হয়। প্রস্তাব দুটি তোলেন ইনস্টিটিউট অব 
এপিক স্টাঁডভড উন্টারহ্যাশন্যাল সংস্থা । সভার সভাপতি মেশ্বর 
শ্রীপ্রশান্ত শুর মধুসৃদলের স্মৃতিরক্ষাকন্পে উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, 
পৌরসংস্থা এ ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করবে ৷ ডেপুটি মেয়র শ্রীনীল- 
রতন সিংহও অনুরূপ আম্বাস দেন ৷ কবিজ্ীবলের বিভিন্ন দিক নিয়ে 
সভায় আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীবীরেজকৃষ্ণ 
ভদ্ৰ, মুকুট দর্বণিধকীরী. কালীপদ ভট্টাচাৰ্য । কাজী সব্যসাচী ও অন্যান্যরা 
কবিতাপাঠ করেন ৷ অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান 
স্বানীয় কাউন্সিপার শ্রীবিভৃতিরঞ্জন ভৌমিক । 

কৰি কালিদাস রায়ের সম্বৰ্ছনা । কবিশেখর কালিদাস রায়ের 

১৩লং চারু এভিনিউন্থিত ‘সন্ধার কুলায়' ভবনে, সকাল 

>২ই মাঘ ২৬শে জাতু ১০টায় তীর্থ বাসৱ অর্টসেশ্টারের উদ্যোগে কবিকে 
১ সম্বদ্ধন৷ জ্ঞাপন করা হয়৷ সভাপতি ছিলেন 
জীদক্ষিণারঞ্জন বসু ৷ 

আৰু লক্গীদ আমুৰ-এর আকাদেষি পুরস্কার লাভ । বাংলাভাষায় রচিত 
সমালোচনাগ্রস্থ ‘আধুনিকতা ও রবীজ্রনাথ' জন্য এ বছর আবু সয়ীদ 
আইয়ুব আকাদেমি প্ররস্কার লাভ করেছেন | পুরঙ্কারের অৰ্থমূল্য 
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৫০০০ টাকা । উৎকীর্ণ তাত্-ফলক্যুক্ত একটি বাক্সে এ টাকার একখানি 
চেক থাকবে ৷ ২১শে ফেব্রুয়ারী নয়াদিলীর রবীন্দ্রভবনে এক অনুষ্ঠানে এই 
পুরস্কার বিতরণ করা হবে। এই বইটির জন্য তিনি গতবছর ব্রবীজ্ৰ- 
ত পুরস্কারও পান ৷ তিনি এই একটিমাত্রই বাংলা গ্রন্থ 
জানব ১৯৭১ বৃদব'’ন্ন রচনা করেন ৷ ইংরেজিতে তার আর একখানি বইয়ের 
নাম--'পোয়েট্রি আযাণ্ড টুথ’ । আৰু সয়ীদ আইন্নুব 

উর্বভাষী । ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কলকাতার তালতল] 
বাজার ধ্রী্টে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রহট্রের সেন্ট জেভিয়ার্প কলেজে 
এবং  কোলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন । পদার্থ 
বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পাশ করে তিনি দর্শনশান্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় 
প্ৰথমবিভাগে উত্তীর্ণ হন ৷ তেরবছর বয়সে তিনি উর্ঘ গীতাঞ্জলি পড়ে 
বাংলাভাষা শিখতে উদ্বুদ্ধ হন ৷ ষোলবছর বয়সে তিনি বাংলা গীতাঞ্জলি 
পড়েন ৷ সুধীক্রনাথ দত্তের ‘পরিচয়’-এ তার প্রথম বাংল! প্রবন্ধ ‘বুদ্ধি 
বিভ্রাট ও অপরক্ষা অনুভূতি’ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির 
প্রশংসা করেন ৷ সম্প্রতি রবীকজ্নাথের ধর্মচিন্তা নিয়ে তিনি একটি বই 
শিখবেন ভাবছেন । 

পরলোকে জীবনময় রায় । বোলপুর ত্রাঙ্গচর্যাশ্রমের প্রথম 
২২শে মাঘ শুক্র মগের শিক্ষক ও সাহিতাক শ্রীজীৰনময় রায় 
১৬৭৭ (ইং বই ফেব্রু শুক্রবার সকালে ৮৪ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোক- 
রগ শমন করেন । 

শ্ৰীরায় অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচক্দ্র রায় প্রমুখের সহকর্মী হিসাবে 
শান্তিনিকেতনে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর কলকাতায় এসে ব্ৰাহ্ষ 
কজেজ-এর শিক্ষক নিযুক্ত হন ৷ রবীজ্বনাথ যখন জোড়ার্সাকোর “বিচিত্রা” 
ভবনে বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য ইস্কুল খোলেন, শ্রীরায় সেখানেও 
শিক্ষকতা করেন ৷ আদৰ্শবাদী, অকৃতদার এই শিক্ষক মানুষ গড়ার ব্রত 
নিক্পেই সারাজীবন কাটিয়েছেন ৷ জীৱরায়ের গানের গলা ছিল চমৎকার ৷ 
রবীজ্রনাথের প্রথম মযুগের বহু গান ভার কণ্ঠস্থ ছিল । 
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সাহিতি৷ক হিসাবেও তার ত্যণাতি ছিল। তার লেখা অন্যতম 
উপদ্যাস ‘মানৃষের মন' । ‘দিলদার হোসেন' ছদ্মনামে বহু কবিতাও 
তিনি লিখেছেন ৷ শ্রীরায় 'প্রবালী’ পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন । 

দীনবন্ধু শতবাশ্বিকী । যে-সমস্ত বিদেশী ভারতসাধক এদেশের কল্যাণের 
অন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারের মধ্যে চার্লস ক্রিয়ার এযাশুরুজ, 

যিনি এদেশে ‘দীনবন্ধু’ নামে খ্যাত, তিনি অন্যতম । 
মি dh ৰ: ১৮৭১ প্ৰীঘ্টযাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের নিউক্যাসেল 

অন-টাইন শহরে এ্যাণ্ডরুজের জন্ম । পিতা জন এডুইন 
এ্যাণ্ডক্রজ ছিলেন ধৰ্মযাজক ! এ৷ণ্ডুরুজের বাল! ও কৈশোরের ছাত্রজীবন 
বাজ্রিংহামে অতিবাহিত হয় । তিনি লেখাপড়ায় যুব ডাল ছেলে ছিলেন'। 
খেলাধূলা, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কনেও ভার আগ্রহ ছিল । 

উনিশবছর বয়সে তার ক্কুলআজীবনের দমাপ্তিকালে তার জীবনে 
স্ূষ্মরসম্বন্ধীয় চিন্তা এবং ধর্মভাব প্রবল আকার ধারণ করে ৷ কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয় খেকে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করে তিনি সেখানে অধ্যাপনা 
করেন ৷ কিন্ত সেখানে ভার মল বসল না, তিনি বৃহত্তর জগতের দিকে 
পা! বাড়ালেন । 

১১০৪ ঠ্রীষ্টাব্দের ২০শৈ মার্চ এ্যাশুক্ুজ ভারতে পদাপণ করলেন । 
এই দিনটিকে তিনি বলতেন এ ভার দ্বিতীয় জন্মদিন । নিছক খ্ৰীষ্যধৰ্ম 
প্রচারের মিশনানীরূপে তিনি ভারতে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন 
ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত 
করার জন্যে । 

১১১৩ শ্রীষ্টান্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী এাগুরুজ প্রথম বোলপুরে আসেন । 
রকীআ্রলাথকে তিনি গুরুদেব বলে স্বীকার করেল, এবং তারপর থেকে 
দীৰ্ঘ ২৫ বছর ধরে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন কাজের সংগে নিজেকে নিযুক্ত 
রাখেন ৷ ১৯১৪ ধ্রীষ্টাব্দের এপ্ৰিল মাসে তিনি দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন কলেজ 
ছেড়ে শান্তিনিকেতনে আসেন ৷ 4 | 
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দক্ষিণ আফ্রিক!র মানুষদের সেবার অন্য তিনি গুরুদেবের আশীর্বাদ 
লিয়ে রওনা হন ৷ ১৯১৪ প্ৰীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ডারবানে পৌঁছান 
এবং গান্ধাজলীর সংগে পরিচিত হন। সেখানে প্রবাসী ভারতীয় 
শ্রমিকদের উপর শ্বেতাক্ষদের অত্যাচার তাকে বাথিত করে। 
১৯১৫ গ্রীহ্টাকের নভেম্বর মাসে তিনি ফিজি যাত্রা করেন ৷! সেখানে 
ভারতীয় সমাজের স্বাস্থা__শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির বিভিন্ন 
কাজের সূচনা করেন ৷ ফিজিবাদী ভারতীয়রাই তাঁকে প্রথম ‘দীনবন্ধু’ 
আখা! দেশ । 

১৯২৩ খ্রীষ্টান তিনি পফ্রেনিভাতে যান আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্কা পরিদর্শনের জন্য । ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
তাকে সভাপতি পদে বৃত করে । ১১২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হংকং ও ম্ালপ্ে 
গিয়েছিলেন দেখ!নকধার শ্রমিক কল্যাণের জন্যে । 

এাগুরুড চিলেন মানবতাবাদী । তাই তিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সর্বদাই প্রতিবাদ জ্ঞানিয়েছেন । ১৯৪০ খৃষ্টানদের ৫ই৯ এপ্রিল দীনবন্ধু 
এাগুরুজ কলকাতায় দেহরক্ষা কৰেন । 

দীনবন্ধর জদ্মশতনাধিকী বছরে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন 
কর্মসুচী গ্রহণে ভ্ৰতী হন, তার মধ্যে ‘দীনবন্ধু এগুক্ুজ শতবাধিকী 
কমিট’ অন্যতম ৷ 

এই কমিটির পক্ষ থেকে বর্ষবাপী যে কর্মসূচী গ্রহণ বর হয় তার মধ্যে 
অন্যতম হল--(ক) ১৯৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় 
সমাবেশ । (খ) বর্ষব্যাপী ভারতের সৰ্বত্ৰ দীনবন্ধু এ!গুরুজ্দর শ্মরখ সভা 
আয়োজনের জন্য বিদ্যালয়, কলেজ ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুঙিকে অনুরোধ 
জ্ঞাপন ৷ (গ) ইংরাজিতে দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ ৷ (ঘ) বিদ্যালয় 
ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যাবস্থা । (ও) যে 
সমস্ত বিদেশী ভারতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের ছবি 
ও গ্রন্থ ইত্যাদির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন ॥ দীনবন্ধু স্মারক ডাকটিকিট 
প্রকাশে কেজ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন । 
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এই সমস্ত কয়সুচা কূপায়ণে কমিটি যথাদাধ, চেষ্টা করেন । তার মধে। 
হাওড়া, শ্রীরামপ্রপ্ন ও কলকাতায় কয়েকটি ডা ও আলেচনাচক্ৰ অন্যতম ৷ 
মূল অনুষ্ঠান হয় ১২ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার ৷ এদিন সকালে ৮টায় কমিটর 
অফিস 9নং এলগিন রোড থেকে ভ্বইশতাধিক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের এক 
মিছিল আচার্য প্রফুল্লচশ্র রোডস্থ দীলবন্ধুর সমীধিন্থলে যাত্রা করে। 
বৈতানিকের রবীন্দ্রসংপীতে মিছিলটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ৷ সমাবিস্থলে 
সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধায় একটি ভাষণে যে মাটিতে দীনবন্ধু 
শয়ান রয়েছেন সেই মাটি পরম পবিত্র বলে উল্লেখ করেন । 

দিন সন্ধায় মহাক্রাতি সদনে এক অনুষ্ঠান হয় । অনুষ্ঠানে কমিটির 
সভাপতি প্রৰসোৌমোসজ্্ৰনাথ ঠাকুর বলেন--দীনবন্ধুর মত বাক্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে 
আমরা নিজেরাই ধন্য হয়েছি । অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে আ্ৰীপ্ৰনান্তচজ্ৰ 
মহালানবীন্দ বিভিন্ন তথোর উল্লেখ করে তার সংগে দীনবন্ধুর বাক্তিগত 
যোগাযোগের কথা বলেন এবং মানুষ দীনবক্ধুর স্বরূপটি উদঘাটিত করেন ৷ 
প্রধান অতিথির ভাষণে কাকাদাহেব কালেলকার বলেন_-তিনি শুধু 
দীনবন্ধুই ছিলেন ন’ ছিলেন সৰ্ববন্ধু । কি মানুষ, কি পশু সকলের প্রতি 
ছিল তার অসাম দরদ ৷ সভাপতি আচার্য কে, বি, কৃপালনী তার উদাত্ত 
ভাষণে বললেন _বতম।ন বাংলায় যে মহামানব অবমাননার হুলজুক পড়েছে, 
তাতে কি ছানবন্ধর ভাগের আদর্শ কোন প্রেরণা যোগাতে পারবে? 
কমিটির সম্পাদক শ্রী:সামেক্রনাথ বসু রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরির প্রেরিত 
ভাষণটি পাঠ করেন । 

কলকাতায় সেন্টপল্স্‌ ক্যাথিডুলের প্যারিদ হলেও এদিন এক অনুষ্ঠান 
হয় ৷ অনুষ্ঠানের উৎন্বাধন করেন রাজ্যপাল শ্রীশাস্তিন্বূপ ধাওয়ান ৷ 
সভাপতি ছিলেন ডঃ প্রফুল্লচজ্র ঘোষ ৷ সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে 
ছিলেন-__ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি এস, এ মাসুদ প্রভৃতি । 

শান্তিনিকেতনেও শতবাধিকী অনুষ্ঠান পালিত. হয়। কিছুদিন পূৰ্বে 
এখানে ববীত্রসদনে দীনবন্ধু সম্পকিত এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয় । 

১৪ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় জীলিক্ষায়তনে এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন 
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শ্রীসীতারাম সাকসেরিয়। ও শ্রীলীমোন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্ৰীপ্ৰনখনাথ বিশী 
ও অধ্যক্ষ পি, কে, গুহ । 

দীনবন্ধু এযাওক্ুজ্জ শতবাধিকী কমিটির পক্ষ থেকে এই উপলক্ষে 
কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 

পরলোকে সাংবাদিক স্বুুশীনক্লমাযর থর । আনন্দবাজার পত্রিকার 
সাংবাদিক শ্রীসুনীলকৃমার ধর সোমবার সকালে কলকাতায় মেডিক্যাল 
সোমবার ২রা ফান্দ, কলেজ হাসপাতালে পরুলে!কগমন করেছেন । 
১৩৭৭, ১৪ই ফেরুগারী পীচদিন পূর্বে অফিসে কাজ করার সময় 
এ: তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন । ডউার বয়স 
হয়েছিল ৬৫ বছর। | 

একদা “নরনারী” “নতুন জীবন” “কলিকাতা” “রোমাঞ্চ” প্রভৃতি 
পত্রপত্রিকা তিনি সম্পাদন। করেছেন । তার লেখা তিনটি বই আছে । 

শ্রীধরের আদি নিবাস ছিল যশোরে । তিনি স্ত্ৰী, তিন পুত্র পীচকন্যা 
ও বহু আত্মীয় বন্ধুবাক্ধব রেখে গিয়েছেন । ৰ 

প্ৰাংলাদেশ শ্বাধ্ষীন’’- মজিবর রহমান । শুক্রবার রাত আটটা 
পূৰ্ববঙ্গের একচ্ছত্র জননায়ক শেখ ম্বজিবর রহমান ঘোষন। করেছেন 
_বাংলাদেশ স্বাধীন । পশ্চিম পাকিস্থানের জঙ্গী” শাসকদের, দীর্খ- 
চি দিন ধরে, সাতকোটী বঙ্গবাপীর স্বাধীনতা ও 
২৬শে মার্চ ১৯৭৭ সার্বভৌম পদদলিত করার বিরুদ্ধে আজ হিন্দ 
৯২ই চৈত্র ১০, মুসলিম বঙ্গবাসী একপ্রোটে বিস্ষুদ্ধ হয়ে ॥উঠেছে ৷ 
অপরদিকের পশ্চিম পাকিস্থানের মিলিটারী বাহিনী এই আন্দোলন দমন 
করবার জন্য নৃণলংস অত্যাচার সুরু করেছে । এ সংবাদ সাহিত্য সংবাদ 
নয়, কিন্ত প্রত্যেক বঙ্গভাষীর আঙ গর্বের দিন । বাঙালী এবং বাংলাভাষা 
যে মরেনি তার প্রত্যক্ষ প্রয়াণ আজ বরাখলেন--পূব আকাশের সুর্য শেখ 
সুক্জিবর রহমান । 

আওয়ামী লীগ নেতা, শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম ১৯২০ খৃষ্টাব্দের 
১৯ই মাৰ্চ, ফরিদপুর জেলার টঙ্গীপাড়া গ্রামে ৷ পিতা শেখ লুংফার রহমান 


২২৭ 


আদালতের একজন সেৱেন্তাদার ছিলেন । সাত বছর বয়সে গোপালগঞ্জ 
স্কুলে তিনি পড়াশোনার জন্য যান ৷ ক্লাস সেভেনে ওঠার পর তার চোখ 
খারাশ হওয়ার জন্য কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ হয়। তারপর আবার ক্লাশ 
এইটে ভতি হন ৷ ছাত্রজীবনে এক জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য ভার 
৭ দিনের কারাদণ্ড হয়। ১৯৪২ খৃঃ গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে তিনি 
স্যাট্টক পাল করেন ৷ তারপর কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজ ( বর্তমান 
মৌলন! আজাদ কলেজ) থেকে আই, এ, ও ১৯৪৭ খৃঃ বি, এ, পাশ 
করেন । ঢাকাতে ফিরে গিয়ে তিনি আইন পড়! আরস্ত করেন ৷ কিন্ত 
ব্রা্গলীতিতে জড়িয়ে পড়ায়, পড়াশোনার ইতি ঘটল । 

১৯৪৮ খৃঃ পূর্ববক্ষে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে আন্দোলন 
সরু হয় । এ আন্দোলন অংশগ্ৰহণ করার জন্য এ বছরে ১১ই দেপ্টেশ্বর 
মুজ্িবির গ্রেপ্তার হন । ভাষা আন্দোলনে ভার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা ছিল । 

১৯৫৪ পঃ ফজলুল হকের নেতৃতে পৃর্ববাংলার এক মন্ত্রিসভা, গঠিত হলে 
মজিবর বাণিজ্য মন্ত্রী হন ॥ ওঁ বছর ৩০মে এই সরকারকে বরখাস্ত করে 
পভরপরের শাসন চালু করা হলে মুজ্িবরকে জেলে পাঠানো হয়। 

আতাউর রহমান পরিচালিত মন্ত্রিপভাতেও মজিবর যোগ দেন, এবং 
১১৫৫ খৃঃ পিকিং যান ৷ সেখান থেকে ফিরে মন্ত্ৰীত্ব ত্যাগ করে আওয়ামী 
লীগের সাধারণ দম্পাদককুপে দলীয় সংগ্গঠনে মন দেন ৷ ১৯৫৫ খৃঃ তিনি 
শুভেচ্ছা সফৰে ভারতে আসেন ৷ ১৯৫৮ খৃঃ আমুব খী ক্ষমতায় এলে 

কারাস্তরালে প্রেরণ করা হয়। এরপর দীৰ্ঘদিন ডাকে মিথ্যা 

০৮ ও বিনাবিচারে কারাবাস করতে হয়। ১৯৬৯ খৃঃর ১৯লে জানুরারী 
তিনি মুক্তি পান ৷ ঢাকায় তখন তাকে যে সম্বর্ধনা জানানে! হয়--তা _ 
অভ্ৃতপূৰ্ব সেখানেই তাকে ‘বঙ্গবন্ধ' আযাখ্যা দেওয়া হয়। সারা পূৰ্ববঙ্গে 
ব্যাপক গণবিদ্লব দেখা দিলে আয়ুব খা ১৯৬৯ খৃঃ র ২৫শে মার্চ বিদায়! 
গ্রহণ করলেন { “লৌহ মানব’ আয়ুব খাঁকে ম্বজিবরের কাছে নতি 
স্বীকার করতে হল । এলেন ইয়াহিয়া! খা! প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার্রের 
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ভিত্তিতে গত ডিসেম্বর ঘাসে পাকিস্থানে যে সাধারণ নিৰ্বাচন হয়, তাতে 
আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ৯৬০টি পান 
( পৃর্পাকিস্তানের জন্য নির্দিষ্ট ১৬২টি আসনের মধ্যে পুর্ব পাকিস্তানের 
প্রদেশিক বিধানপভাঘ্ আওয়ামী লীগ ৩০০টির মধ্যে পান ২২৮টি 
আসন । 
কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁর চক্রান্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা 
দিতে দীর্ঘসৃত্রতা' অবলম্বন কর! হল। ওদিকে পশ্চিমপাকিস্থানে পিপল্স 
পার্টির নেতা মুদ্রিবরের ৬ দফা দাবি লা মালার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে 
লাগলেন । শেষপৰ্যন্ত পশ্চিমী চক্রান্তই জী হল। ১৯৭১ খৃঃর ১৬ই 
মাৰ্চ থেকে ঢাকায় ইয়াহিয়া ভ্বট্টে। মুজিবরের সংগে" আলোচনার ছল 
করে পশ্চিসী সেনা নামাতে লাগলেন ৷ ২০শে মার্চ মধ্যরাতে ইয়াহিয়া? 
ঢাক! থেকে এলেন করাচী । ২৬শে মাচ ঘোষন। করলেন পূর্ববঙ্গে 
ফোঁজাী শাসন কায়েম হল । সংগে সংগে পূর্ববঙ্গের ৭ কোটি মানুষ 
সংগ্রামে নামলেন । পেনাবাতিনীর ন্বলংস অতভ্যাচান্রের হাজার 
হাজার মানুষ প্রাণ হারাতে লাগলো, পূর্ববঙ্গের বছ সম্পত্তি 
ধ্বংস হল । 
এই আন্দোলনের সমর্থনে সারা বিশ্ব উদ্বেল হয়ে উঠেছে । ৩১শে 
মার্চ সারা পশ্চিমবঙ্গে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল সার্থকভাবে পালিত হ্য়। 
শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শান্তিক্রমার দাশগুধ্য । আজ পশ্চিমবঙ্গেন নূতন 
মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিলেন । এদের মধ্যে সাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদ 
ডঃ শাস্তিকুমার দাশগুপ্তের শিক্ষামজ্্রীতলাভ উল্লেখযোগ্য ॥ 
ডঃ দাশগুপ্তের জল্ম ১৯১৪ খৃঃ-র ৯ই নভেম্বর, মাতৃলালয় 
কোলকাতাতে হলেও তার পৈতৃক নিবাস পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 
* চৃড়্াইন গ্রামে । পিতা ৮যোগেশ চজ্র দাশগুপ্ত এবং মাতা সুকুমারী দেবী ৷ 
পিতা ছিলেন দেশবদ্ধর সহকর্মী এবং দেশবন্ধুৱ আমলের বি, পি; সি, সি,-র 
আযসিক্ট্যাপ্ট সেক্রেটারী । আনুমানিক ১৯২৩ খৃঃ তিনি হাওড়) মিউনিসি- 
প্যাজিটির সেক্রেটারী হন । 


হরা এপ্ৰিল ১১৭৪ 
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অধ্যক্ষ ড: শান্তিকুমার দাসগুপ্ত বাজেশিবপ্বর বি, কে, পাল ইনস্টিটিউশন 
থেকে ১৯৩০ খৃঃ মাট্রিক পাস করেন । তারপর থেকেই রাজনীতির আবর্তে 
পড়ে পজ্জাশোনা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্বেও শেষ পর্যস্ত তিনি 
বি, এস, সি, ; বি, এ, (ইংরাদ্বী ও বাংলা ) তিনটি বিষয়ে এম, এ, ( বাংলা, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন ) এবং আইন পাশ করেন । 
করতে করতে তিনি ববীজ্রনাথের ওপর গবেষণা করে কোলকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ ফিলসফি উপাধি পান ৷ বর্তমানে তিনি 
হাওড়া জেল+র প্ররাশ-কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ । 

সাহিতাচর্চাদেশ, ভারতবর্ষ, প্রাবাসী, বিচিত্রায় একসময় ভার 
প্রচুর গল্প-উপন্যাস ছাপা! হয় । ‘দেশে’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত. ঘটি 
উপদ্যাস--‘'বচছ্ধনহান গ্রন্থিত ও ‘অপরিচিতা'র মধ্যে প্রথমটি গ্রস্থকারে 
প্রকাশিত হয় । 'নিবাপ' নামেও তার একটি উপন্যাস প্ৰকাশিত হয়েছিল । 
ছোটদের জম্য ঠার রচিত উপন্যাস--'দেশ যাদের ডাকে’ । ভার 
গবেছণাগ্রন্থ 'রবীজনাথের ক্লুপকনাট্য’ । তিনি বহু ছাত্র পাঠ্য গ্রন্থের 
প্রণেতা । তিনি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সংগে যুক্ত ৷ 'বুপকল্প। 
পত্রিকার কার্ধকরী সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। 

১৯৩০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ১৫ বছর ৬ মাস বয়সে লাত্তিবারু 
সবজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ( পরে অধ্যক্ষ ) বিজ্ঞয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশলের 
নেতৃতে লবণ আইন ভঙ্গ করতে ০০ মাইল পথ অতিক্রম করেন ৷ সেই 
বংসরই অধাক্ষ ভট্টাচাৰ্ঘ, শ্রীবরদাপ্রসন্গ পাইন, স্বৰ্গত হরেত্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে 
পিকেটিং করতে পিয়ে শান্তিবার ৬মাসের জঙ্ে কারা বরণ করেন । এর 
পরে ৮/১০ ব'র তিনি কারা বরণ করেন ৷ লেবং এ লাটসাহেবকে বোমা 
মারার অভিযোগে, হিলিতে রাজনীতিক ডাকাতির মামলা প্রভূতিতে 
ডাকে বিশেষভাবে জড়ীবার চেষ্টা করে সফল ন! হয়ে ইংরাজ সরকার তাকে * 
প্রায় 6 বছরের জন্যে স্বগৃহে অন্তরীল করেন । ১৯৪১ এ আগস্ট আন্দোলনে 
তাকে এক সর্বভারতীয় বড়যন্ত্ৰের' আসামী করা হয়, সে মামলায় অহা 
১৬ জন আসামীর মধ্যে ছিলেন শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পরে তিনি পাঞ্জাবের 


সিটি কলেজে অধ্যাপন। 
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স্পীকার এবং শিক্ষামন্ত্রী হন । আনসার হারবানী ( পরবর্তীকালের এম, 
পি) চীন মিশনের ডঃ দেবেশ মুখাজ প্ৰভৃতি । মামলায় জড়াতে ন! 
পেরে তাকে ৩ বছরের জন্যে সিকিউরিটি বন্দী করা হয় । 
১৯৪৬ সালে তিনি হাওড়ার ৮নং ওয়ার্ড ,কংগ্রেসর সাধারণ সম্পাদক 
নির্ধাচিত হন ৷ বহু বংসর অধ্যাপক সমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্যক্কপে 
এবং দ্র বছর তার সহ-সভাপতি ক্কপে তিনি অধ্যাপক আন্দোলনের পুরোভাগে 
ছিলেন ৷ 
হিন্দু মুদলমান দাঙ্গার লময় তার এবং সহকর্মীদের চেষ্টায় শিবপুর অঞ্চলে 
দাঙ্গ! হতে পারেনি, জীবন বিপন্ন করে বিভিন্ন মহল্লায় পে সময় ঘুরে বেড়াতেন । 
বাজে শিবপুর এসোসিয়েসন ইণ্টারশ্যাশালাল, হস্)ালছল ক্লাবের 
খেলয়াড় হিসাবে তিনি সৃপবিচিত ছিলেন । 
শিক্ষামন্তীক্রপে তিনি প্রথমেই ঘোষণা করেন যে এখন থেকে লিক্ষাঁ 
বিভাশের সমস্ত কাজ বাংলায় চলবে! 
পরলোকে অমিয়রতন ম্খোপাথ্যাক্স । অশুতোষ কলেজের বঙ্গভাষা 
ও সাহিতোর খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং সুকবি 
সমালোচক অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় ৬০ 
বছর বয়সে পরলোকপমন করেন । 
১৯১০ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল (১৩৭৭ সালের ১লা বৈশাখ ) কজকাতার 
আহিরীচৌলায় তার জন্ম । ১১৩৫ খৃঃ দর্শনশান্ত্রে অলার্স নিয়ে বি এ 
১৯৩৭-এ বাংলায় এম এ পাশ করেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৷ 
সার রচিত গ্রন্থাবলী__ 
কাব্য__পূর্বরঙ্গ, স্বপ্ন ও সংগ্রাম, আসন্ন । উপশ্যাস_-যেতে নাহ দিল, সুন্দর 
হে সুন্দর ॥ 

লজ অধ্যাপক, এরা ঘ্বজন । 

ছবালোচনা__রবীআনাথের সোনারতরী, বালকা, পূরবী, মহুয়া জীবন- 
শিল্পী শরংচজ্জ, সাহিত্যচিন্ত), বাঙ্গালীর সাহিত্য, স্বদেশচিন্তা, 
গান্ধিজীঃ কি পেয়েছি তার কাছে । 


২১ চৈত্র ১৩৭৭ 
৪ এপ্রিল ১৯৭১ 


২৩৬১ 


পরলোকে ক্ষিতীশচন্্ রায় । বিপ্লবা নেতা ক্ষিতীশ৮ত্র রায় 
শনিবার বিকেলে দক্ষিণ কলকাতর রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান 
হাসপাতালে পরলোকগমন করেন । শ্রীমতী লীলা 
১০ই এপিল ১৯৭১ 
রায় সম্পাদিত ‘জয়শ্রী’ পত্রিকার সংগে তার ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল । ‘পথচারী’ ছদ্মনামে তিনি বহু গল্প, কবিতা লেখেন ৷ 
কবির রবীজ্লাখের শিলাইদহের বাড়ি ধ্বংস ॥ পাক বাহিনী 
পাবন৷ শহর দখল করার পর পদ্মার তীবে অবস্থিত রবীজ্রনাথেক 


শ্মতিজিডিত কুঠিবাড়িটি ধ্বংস করে ফেলে । বাংলাদেশের 
মানুষের কাছে স্থানটি ছিল তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ । বাংলা 
ন হা সংহিত্যজগতে এ এক অপূরণীয় ক্ষতিস্বরূপ । এই 


উপলক্ষে এক বিরতিতে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শাস্তিকুমার' 

দাশগুপ্ত বজেল__“বাংলা সাহিতোর ইতিহাসে শিলাইদহের কুঠিবাড়ির 
গুরুত অনেক ৷ সে বাড়ি জমিদারের প্রমোদভবন নয়, বাংলাস।হিত্োর 
শ্রেষ্ঠ কীতির উৎসম্থান ৷” 

বাংলাদেশের অন্তত ষাটজন বিশিষ্ট ৰ্যক্তি নিহত । বাংলা দেলে 
পাক ফোজ ষাট জন কবি সাহিতাক ও বিশিষ্ট বাকিদের গুলি 
করে হত্যা করেছে । 

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক নুংফর রহমান ( রাজশাহী 
কলেজ ৷, অধা।পক সইদ আবন্বল হাই, শ্রীমতী নীজিম। ইব্রাহিম, মহম্মদ 
আবুল হাই, অধ্যাপক অনারুল করিম ৷ প্ৰথমজন ছাড়া সবাই ঢাক! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের । 

এ ছাড়া বাংল! দেশের তরুণ কবি আহমেদ জামাল রসিদও পাক 
জড়াদদের হাতে নিহত হয়েছেন বলে জ্ঞান! গিয়েছে । 


২৩২ 








স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ 


স্বাধীন বাংলাদেশির সরকারের নাম ঘোষনা করা? হয়েছে । 
রাষ্ট্রীপতি__শেখ মুভিবর রহমান, গুধানমন্ত্রী-তজ্ঞুদ্দিন আহমদ, 
খোন্দকার মুস্তাক আহমদ হলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী । উপরাস্ট্রপতি 
-সৈয়দ নজরুল ইসলাম | অন্য দু'জন মন্ত্রী_ক্যাপটেন মনসুর 
আলি এবং এইচ কামকুজ্জমান । বাংলাদেশে এই সরকার 
স্রাদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্ৰাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের পাশে 
ব্য়েছেন বিশ্বের সমপ্ত স্বাধীনতাকামী মানুষ । জয় বাংলা ৷ 









২৬০৬ 


€ এই বিভাগে প্রকাশের জন্ম ১ কপি নুতন প্রৃস্তক পাঠাতে হয় ) 


১) ভ্রভোদাসাঘ শীলের প্রথম কাবাপ্রস্থ ““সম্দৃর্ণ+। প্রথম 
প্রকাশ-পোৌষ, ১৩৭৭ সাল। ছন্দিতা প্রকাশনী ৷ ১১৭।২, রাজ! 
স্নামমোহন সরণী, কলি-_-৯। মৃল্য--১-০০ । সৃচীপত্ৰ--পাইনি কিছু, ফা 
সত্য, এই দেহ_-আর নাম, ভোলানাথ শীল, নয় অর্থ সেই অর্থে 
ফিরাতে নাও এ দেহ এখান হ,তে, চাইনা আমি, কঙ্গকাতা ১৯৭০, 
সুর্থ, পথিকৃত আসছে আসছে, পরিচয়, ভয়ঙ্ধর শব্দ থাকবো, ঢং ঢং, 
দ্রন্থয, নবীন যুবকের শপথ শুনে কারা যেন হালছে, আইন বিচ্ছেদ 
হৃদয়, চিঠি, মা-কে, আমি, ছবি, পতিতা, কবির সানাই, চিতকার 
করে বলছি_ আমি মানুষ, আশা! মিথ্যে, ছলনা, ক্ষুদ্ৰ রেখা, স্পর্শের 
দেবতা, দু'টি কবিতা, সম্পূর্ণ । 

২ । “‘আত্মজীৰনী’’ ৷ সম্পাদনা_অশোক কুণ্ড । প্রথম প্ৰকাশ-- 
১লা বৈশাখ ১৩৭৭ সাল। বি, বি, কুম্ভা এশু কোং, ১৮ এল ট্যামার 
লেন, কলি ৯। মূল্য--২ । 

এতে বিভিন্ন সাহিত্যিকের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে ছাত্রপাঠোপ- 
যোগী অংশ উদ্ধত ৷ পরিলিস্টে জীবনী ও আলোচনা সংযোতি। 

লৃচীপত্র- ঈশ্বরভক্তির উন্মেষ--মহবি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃপরিচয় 
»ঈন্বরচজ্ঞ বিদ্যাসাগর, মুলিদাবাদ ভ্ৰমণ--দেওয়ান কাতিকেয়চল্র বায়, 
সিপাহী বিদ্রোহ_রাজলারায়শ বসু, পিতাপুত্ৰ--অক্ষয়চন্ত্ সরকার, 
কলিকাতায় ছাত্রজীবন-_শিবনাথ শাস্ত্রী, শিক্ষারভ্ভ-_রবীআনাথ ঠাকুর, 
"দোল-দ্বৰ্গোৎসব--বিপিনচন্ত্ৰ পাল, পদ্মদাসী---অবনীজ্বনাথ ঠাকুর, আমার 
তলেখা-- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


২৩৪ 


৩ । চলে| যাই (ভাঁগড়।-হুগলা )। অশোক কুণ্টু। নবডারতা 
€ প্রকালনী ), ৬ রমানাথ মজুমদ৷র ক্রি, কলিকাতা ৯। প্রথমপ্রকাশ 
১১৭০ ॥ মুল্য ২-০০। আমাদের আশ-পাশের দর্শনীয় স্থানগুলির মাহাত্মা 
এই গ্রন্থে আলোচিত নিস্তলিখিত বিষয়গুলি আছে- _রায়বা খিনী, 
ভারতচভ্্র, বাজবলহাট, আঁটপুর ব্রাধানশর, গড়-মান্দারণ, কামারপুৰুর, 
তারকেম্বরৱ, আমতা, মাকড়চণ্ডী, রামরাজ্জাতলা, বেলুড় মঠ, উলুবেড়িয়া, 
উত্তরবাহিলী, ফুরফুরা শরিফ, মাহেশের রথ, শজীরামপুর, চু ছুড়া, 
হুগলী, চন্দননগর, ব্যাণ্ডেল চাৰ্চ, ব্বাশবেড়িয়া ও দেবানন্দপুর, 
সপ্তগ্রাম-ত্রিবেলী । 

8৪ ৷ শিলাইদহ কুঠিবাড়ি = ব্বীজ্বনাথ । অশোক কুণ্ড | টেগোর 
রিসার্চ ইনচন্টটিউট, 6 এলগিন রোড, কলিকাত৷ ২০ মূলা ১,৫৪০ । 
প্রথম প্রকাশ--২৫শে বৈশাখ ১৩৭৮ ৷ সোমেজ্রনাথ বমু লিবিত উক্ত 
গ্রন্থের ভূমিকা থেকে--“বাংল৷ সাহিত্যের ইতিহাসে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি 
একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কত স্মৃতি এই বাড়িতে ছিরে জড়িয়ে 
আছে । কত মহত সৃষ্টির সূত্ৰপাত এখানে । পাকিস্থানী সৈন্যের হাতে 
সে বাড়ি বিধ্বস্ত হবার খবর পাওয়া গেছে ৷ জানিনা আমরা সে 
বাড়ির কতটুকু বাকি আছে। যদি কিছুমাত্রও না থাকে তবে তা 
আবার নতুন করে গড়তে হবে। যেদিন পরিবেশ অনুকূজ হবে 
সেদিন সব বাঙ্গালীর দায়িত্ব হবে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি নতুন করে 
গড়ে তোলা । 

অনেকেই এখন এই কুঠিবাড়ির কাহিনী জানতে চেয়েছেন । রবীল্ত্র- 
নাথের সংগে ভার যোগ কতটা তার ধারনা দেবার জন্যেই 
এই পরিকল্পনা করা হয়েছে অধ্যাপক অশোক বু নানা 
তথ্য সংগ্রহ করে যে ছবি তুলে ধরেছেন ভাল! করি তা সকলের 
ভাল লাগবে 1” 

6 বড়দাদ। । চালস ফ্রীয়ার এগুরুজ । অনুবাদ--প্রশত্তি 
মুখোপাধ্যায় । টেগোর রিসার্চ ইনহ্টিটউউ, ৪9  এলপ্িন 


ত 


রোড, বলি ২০ । মূলা--১,৫০ ৷ প্রথম প্ৰক৷শ-_-২৫শে 


বৈশাখ ১৩৭৮ ৷ 
দীনবন্ধু এগুরুজ লিখিত বড়দাদ! দ্বিজেজ্ৰনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে ঘটি 
প্রবন্ধ ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ ও ‘বিশ্বভারতী কোয়াটারলি’ পত্রিকা থেকে অনুরাগ 


করে মুদ্ৰিত । 


২৩৬ 


বন্ধিম-অভিধান 
( উপন্যাস খণ্ড ) 
_অশোক কুণ্ড 

মুল্য --পনের টাক। মাত্ৰ 


ভারতী বুক হল ৷ ৬, রমান।থ মলুমদ।র প্্ীট । কলিকাতা--৯ । 

গ্রন্থটি সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত = 

আীহিরন্য় বন্দোপাধ্যায় “শ্রীঅশোক কুণ্ডু” রচিত “বঙ্কিম অভিধান” 
প(ঠ ক'রে বিশেষ আনন্দলাড করেছি। তার একাধিক 
কারণ আছে । 

প্ৰথমতঃ ভার এই গ্রন্থব।নি বাংলাসাহিত্যের একটি বড় অড।ব মোচন 
করেছে । যিনি বাংল৷ সাহিত৷কে আভিজ্রাতের আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন তার রচন। সম্বন্ধ কোন তথ্য পুস্তক এতদিন ছিল না। 
গ্রন্থকার জাতির এই থণ পরিশেধ কৰেছেন । 

দ্বিতীয়ত; তন্রণ৷ বয়সেই তরুণ অধ্যাপক এমন আয়াসসাধ্য কাজে 
আত্মনিয়োগ করেছেন সেটও একট বিশেষ তৃপ্তির কারণ । আমাদের 
দেশে এই ধরণের সাতিত। নিষ্ঠা এখনও হুর্লভ । 

সবোপরি গ্রন্থথানি সাধারণভাবে বন্ধিমচন্দ্ৰ সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে 
ভার রচিত সকল উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে সকলে সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ কণ্কে 
পাঠকের নিকট স্থাপন করেছে । কোন মুল্যবান তথ্য বাদ পড়েছে মনে 

= হয় না৷ বঙ্কিমচন্দ্ৰ সম্বন্ধে লিখতে বা জানতে গ্রস্থখানি অপরিহার্য 

অনে হয় ।” ll 

-ভঃ স্ত্ৰোধচভ্ত সেনমওপ্চ "তোমার বইখানি পড়িয়া খুব আনন্দ 
পাইয়াছি । ইহার সর্বত্রই তোমার কৃতিত্বের পরিচয় রহিয়াছে |” 


২৩৭ 


ভঃ বিজদ্বিহারী ভষ্টাচার্য তোমার বই যখন খণ্ডে খণ্ডে বেরোভ 
তখন থেকেই__ চোখ বুলিয়ে আসছি ৷ তথন থেকেই আগ্রহ ও গুংসৃকয 
বোধ করেছি । গবেষণার অনেক দিক আছে এবং বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের ক্ষেতে অনেক দিকেই কাজ হচ্ছে। ভাল কাঞ্বদেরৱও অনভ্াব 
নেই । কিন্তু আভিধানিক উদ্‌্যোশ্ বিফল ।'-'তুমি বঞ্চিমকে নিদ্ৰে কাজ 
আৱদম্ভ করেছ ৷ ' অগ্রপীর সন্মান তুমিও পাবে 1" 


